ী্ীগুরুখৌরাঙে জয়গঃ ॥ 


পপি 


বিবেকের দান 
( বৈষ্ণবদর্শন ) 


আলেপ্পো 


২ ভুত 


শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইচরণাশ্রিত 
উবফ্ঞবদাসাজুদীস 
দীন-হীন কাঙাল 
সপঞ্ধভান্লম্ম 


ফাল্গুনী পুলিমা, ূ 
সন ১৩৪৪ সাল। 


পশম তি এ 


[ সর্বান্বত সংবক্ষিত ভিক্ষা মাজ্র ২ 
সী, 


প্রকাশক-- 
দীননহীন কাঙ্গাল 
শ্রীপঞ্চানন রায়, 
পলারবাড়ী, লোহাগড়া॥ (যশোহ্‌র)। 


- ওপ্রার্ডিস্থাল _ 


9। শ্রীরাধা প্রসাদ নন্দী, 
সেন্টজেম্স্‌ লেন-হৃরিনভা, বছবাজার, 


২। প্রীনারায়ণ চন্দ্র দে, ভক্তিসাগর, 
৫ নং জেলিয়াপাড়। লেন বনুবাজার, 


) ৩। শ্রীভবতোয মুখোপাধ্যায়, 
১ নং কলীগ্রসাদ চক্রবন্তী ট্রাট, বাগবাজার। 


১। ললিত মোহন শীল এণ্ড সঙ্গ, 
জুঁঢেয়লার্স, 
৯৪ নং বছবাজার ্রীট। 
হকতিনজাভ্ড। ? 


ভিঃ, পি, তে লইতে হইলে নিন্বলিখিত 
ঠিকানায় পত্র লিখিবেন 2 
৫। কমলা বুক ডিপো” লিমিটেড, 
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার? 


৬। দিবুক কোম্পানী লিমিটেড, 
৪1৩বি কলেজ স্কোয়ার, 
লতিলক্ষা ভু 2 


১৮, বুন্দীবন বসাক ই্রাট্থ 
ওরিএন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
হইতে 


যুক্ত গোন্ঠবিহ 


1 


সুষাদাকাটি, (ধঃশাহ্র) দ্ীবাসী ইয়ান আট, সুপ, বছকাজার, (ঝলিকাঠা) 
তে উত্তীর্ণ বন্ধ শিল্প জীমূর্জ তেব না আখ ছাপ চ-হছুলেনপুর, (লট) 
নিবাসী ডে এগ ডা সু, সারকুলাদ' রোড, »(কলিকাতা, হ'তে উদ্বীণ শিল্পী 
শ্রীযুক্ত বাব কান! পা দাস মহাশয় * মহেখবপাশা, (খুলনা) নিবালী মহেখরপাশি। 
গভরমেন্ট এডেছ আর্ট স্ুলেষ ভুতু শিক্ষক-_শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু স্ুরেন্ত্রনাথ পাল 
মহাশয়; নর়পান্ঠী। : ময়মনসিং 'হ) নিবাসী শিক্পীস্ভীযুক্ত বাবু বলাঈলাল সাহা 
সঙ্কাশয় ; ২৭নং মীন, ব:$ লেন, 'ব লিকাতা। নিধাপীশিল্পী যুক্ত রাবু গোকুল চন 
নন্দন মহাশয়: মাধবীতলা, চু চূড়া, (ভগঙ্সী) নিবাসী গভর্ণমেন্ট আট স্কুল, (কলিকাতা) 
হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত বাবু সুবল চন্দ্র পল মহাশয় ; ৩১, “নপাল-সাহা শেন, 
(ফ্কাওড়া) নিবানী ণভর্ণসেণ্ট মা স্কুল, (কলিকাতি।) হ'তে উত্তীর্ণ শিল্পী শ্রীযুক্ত কান 
গনল চক্র রায়, মহাশয়; শেল ঢোক) নিলাষী ইপ্ডিঘ্ান ভা? দল, বন্নাভখব, 
(পিক) "ভাতে সতী শিল্পী উয়জবাকু ঠলোঢা শাঁথ সাহা নস্াশয়। 
৪০সি, ওয়েঁলিটন দ্রীট (কপিকাত।) নিলাপী গভর্ণমেন্ট আর্ট সন হাতে উত্ভীৎ 
শিল্পী শ্রীধুক্ত রোধু গ্রহুল ঢন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এস; শাসিপুর (নদায়া) নিাী 
গভর্ণমেট অন্ট সু 1 হ'তে উশীর্ণ শিল্পী শ্রীধুক্ত ৭ 4 হবিদাস পাল মর্ধাশয়।. এই 
্স্থের ছবিগুলি দিয়ে আক ভতান্ত সাহাযা কারিভেল' তাদের নিট 
জামি চিলকৃত্ড়। ] | 





সবর্ষসাধারপ ও দীজ্ানেব প্রীশ্রীমন্যহা গ্রড়ব লঃলার মৌলিক ইতিহাস জানিবার 
ক্ায়াগ হইবে _বিবেচন। কিয়া বূনামধন্ত পবমশ্রদ্াস্দদ *ভ্রীম্ক বাবু সঙোশ্ 
গাথ বনু, এমএ বি-এল্‌ ম্চোদয় কর্তৃক গরাঞ্চল গাষায অনুদিত ও এ।ল মুন্ঠরী গুধ্বের 
করঢান কিয়লংশ ্ হী াসৈৈম্চচনিতামৃতম ) শ্রীএপশো সনিলেশ - করিলাম। 
তাহার নিকট ও 'আগি“চিরবািত রহলাম। 


ঙ 
চে 





»্্ী মনা প্রভু, শীতীমর্দি্গানন্দ থুতু এিং গর ভ্রীীস শণাখের অপার করুণায় 
গোলব। ( ছুগলী : জিবাসী পরগনা বী বনমুরধন্ত রগ ারিণী চবণ দত্ত 
চৌধুরী মহাশয়ের নুধোগা, ধুতি নও ধরা ০ ভ ীযুরী এ৪ 
কোম্পানীর সহাদ্য় ববতাপিকীরী যু বাবু, রমেশ চু দত াভাদয় সানদ্ে 
এই আঞজন্থের মৃদ্রা্ষনধভাই গ্রহণ কেন, - ত্র শিট আর্মি দিশেদ 
খদী রীছিলাম । _ 


প্রিয় ভ্রাত1 ও ভগিনীগণ ! 

বন্ধন যাব পতিতপাবন শ্রীস্রীমন্মহা প্রভু আমাহেন পতিতকে কত কথাই 
না ব'ল্ছেন এবং জগতে সেই সব জিনিষ নিমিত্তমাত্র হয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান 
কাচ্ছেন। আমি নান! ছুর্দেববশতঃ এ যাঁবং তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি 
নই। আজ শ্রীগৌরনুন্দরেবই তীব্র আঙ্ঞায় আপনাদিগকে শ্রীগৌরনুন্দর-প্রদতত 
জিনিৰ পরিবেশন করতে উদ্ত হয়েছি । আশ। করি নানাবিধ বাসনার দুর্গন্ধযুক্ত 
পাতের ভিতব দিয়ে পরিবেশিত হ'লে আপনাবা নিজগুণে আমার শতছিদ্রযুক্ত 
গগ্ ও কবিভাবলীব এ'্টী মাজ্জন। ক'বে সাদরে ইহাব ভাব গ্রহণ ক'ববেন। 
তা" হ'লে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান ক'ববো। ইন্তি-_ 


শত্রীচৈতম্যাব ৭৫২, ॥ আপনাদের স্েহাকাজ্ষী 
ফাল্ভুনী পুর্নিম। । 
বাজ 
সন ১০৭৭ সাপ। ঠ 5 পঞ্চানন ূ 
বিশেষ ড্রউবা £- 


এই গ্রন্থে যে সকল দুবহ শব্দেব প্রয়োগ করা হয়েছে, গ্রন্থের শেষভাগে 
সেগুলির যথাসম্ভব অর্থ সন্নিবেশিত করা হ'ল”, তথাপি যদি এ বিষয়ে কোনও 
ব্টী পরিলক্ষিত হয় তবে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের নিকট আমার একাস্ত 
অনুরোধ যেন সেজন্য তাহারা আমাকে ক্ষম। করেন এবং শাহজ্ঞ ও অনুভব 
বৈষব-মহাজনগণেব নিকট স্বন্য হিতার্থে জিজ্ঞান্্র হ'য়ে সমস্ত শব্দেব যথাযথ 
অর্থ হৃদয়ঙ্গম কবেন ; তা" হ'লে আমি নিজেকে কৃছর্থ মনে করবো । আরও 
নিবেদন কচ্ছি যে, গ্রন্থের অনেকস্থলে গন কুষ্ণদাস কব্রাজ গোস্বামিপাদ 
কর্তৃক রচিত শ্রীশ্রীচঠৈযচরিতামৃশ গ্রচ্থের অনেক পয়ার উল্লিখিত হয়েছে। 
শ্রীবন্দাবনবাসীব অনুরোধে উপ্ত শ্রীগ্রন্থ শ্রী শমন্বহা পর্ব প্রেরণায় রচিত হ'য়েছিল। 
এ বিষয়েও যেন পাসক-পাঠিকাগণ বিশেষভাবে পুষ্টি কবেন। 

এতদ্বাতীত ভঙ্নেব মুবিধপ্থ বৈষ্ণব-মহাজনগণেব ও ভক্তগণের কতকগুলি 
কীর্বনগীতি সংগ্রহপৃববক এই গ্রন্থে 'সরিবেশিত ক'রেছি এবং প্রীশ্রীমন্হাপ্রতু 
আমাহেন মহাপাঙকাকে কগাতকারে" কহকগুলি সাধন-সঙ্গীত দান করেছেন, 
সে গুলিও সন্নিবেশিত ক'রেছি। আমায় প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের দৃষ্টি 
সে দিকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'চ্ছি। আরও আশ! করি যে নাটক-নভেলের 
যায় এই গ্রস্থথানি, পাঠ না ক'রে লাগমার্গে সাধন-তজনের প্রণালী জান্বার 
এবং তদনুযায়ী কার্ধ্য করবার উদ্দেশ্ঠে এই গ্রন্থখানি যেন পাঠ করা হয়। 

আমি পূর্বেমনে ক'রেছিলুম যে শ্রী শ্রীমন্মহা প্রভু-গ্রদত্ত এই স্রীগ্রন্থের মৃল্য- মাত্র 
“শ্ীকফ্ণনাম-সৃদী্ভন” ধার্ধা ক'রবো, কারণ আমার দয়াল প্রভু বিনা-মূল্যেই “ত্রীনাম” 


বিতরণ ক'রে গেছেন কিন্তু আমাৰ জনৈক বন্ধু আমাকে অন্ততঃ পুস্তকের শ্যাষা 
মূল্য লইতে পবামর্শ দেওয়ায় আমি চিন্তা ক'বে দেখলুম যে আমার আর্থিক অবস্থা 
এরূপ নয় যা'তে আমি বহু লোককে এই পুস্তক বিনামুলো বিভবণ ক'বন্ছে সমর্থ হই । 
তাই আপনাদের নিকট হ'তে ভিক্ষা বলে ঘৎসানাম্য মুল্য নিচ্ি। এই ভিক্ষালর 
অর্থ দ্বারা আমাদের কুলদেবহা শ্রী ত্রীও জগন্নাথদেবের প্রাগান মন্দব সং্কাব। দীন 
দুঃখীর সেবা, শ্রীহখনৌবশানতাই সুণ্বব ও শ্রীশ্রীবাধাকফ্জের সেবা এবং অন্থামা 
সংকার্ধ্য ক'রবে। ব'লে মনস্থ কা'বেছি। হবিনাম বিক্রয় কবে উদব পৃস্ট কব! কিংবা 
ভোগবিলাসে বায় করা আমাব উদ্দেশ্বা নহে । আপনাদেব পিকট আও জানাচ্ছি 
যে আপনার। সকলেই আমাকে অন্তব হ'তে আশীববাদ ক'ববেন মেন আমি কোন 
দিনই শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দমুন্ববেব শ্ীচবণচ।ত না হঈ এবং এই পুস্তকখানি 
নিমিন্ত মাত্র হ'য়ে রচনা ক'রলুম্‌ ব'লে আমাব মনে মেন ছুষ্ট বুদ্দিব প্রেবণায় 
কোন প্রকাব অভিমান ব! আত্ম প্রতিষ্ঠার শাব স্থান ন| গাম এস আমি খেন আমবণ 
প্রতিষ্ঠাকে ভঙনাদ্রোহী মনে কবে আমার জীবনেন খেল! সঙ্গ করনে সনণ্‌ হই। 





শ্রী ্রীবাধ!মদনগোপালদেবো বিজয্ডে 
প্বিবেকের দান" নাম দিম1 বৈধধদশন ও “গচ!ঘ বৈষ'ব-সিদ্ধাঙ্জ সমালোচনা 
কবিয়া শ্রাযুত পঞ্চানন পায় মঙ্তাশয এপখান আঙশব 4৮ পকাশ করিতে 
চেষ্টিত হইয়াছেন। প্রঃ সাভাশাথেব বৃপাম হণ 0৮1 ও মনোবাসনা ফলবতী 
হটক ইতি-- 
এাবাধাবিনোদ গোম্বানা। 
হীদান শাপ্তিপুব, 
১৩ আবণ,*১৩৪৩। 
শ্ীশ্রীাঠবাধামদনখোপালঃ শবণ, | 
শ্রীগৌরাঙ্গগতপ্রাণ শ্ত্রীমান্‌ পান বায় ভাফাজীবনেন “বিবেকের দান" 
গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষ গানশ্রিত হইলাম | এই গ্রহের প্রচাবে জগততণ যথেষ্ট 
কল্যাণ সাধিত হইবে । উত্ি 
জগদ্ন, শ্রীলাইৈ ভাচাম। পরব 
শ্ীগামগোপাল গোন্বামী। 
শ্রীঞ্ণীলকাস্তু কৃ্জ। 
শ্রীধাম নবদ্বীপ । 


শ্রীপ্রীকৃচৈতন্য; শরণং। 
সেহের পঞ্চানন বাবু ! 
আপনার লিখিত “বিবেকের দান” গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। 
কারণ বিবেক দ্বারাই মন্তুষোর মনুষ্যত্ব । বিবেকহীন মানুষ পশু সংজ্ঞায় অভিহিত। 
যে মানুষ হঠতাভিনিবেশকে পদাঘাত করিয়া সংবিবেকের পুজা করে সে জনই মহা 
পুরুষ বলিয়! বিখ্যাত হয়। জ্ঞানী সাধক নিত্য ও অনিত্য, জড় ও চেতন বস্তুর 
বিবেক দ্বারাই ব্রহ্ম উপাসনায় অধিকার লাভ করে। এই্ব্য ও মাধুর্য এবং রস 
বিবেক দ্বারাই ভক্তি সাধক ব্রজরাগানুগীয় ভঙজ্গনে লোভী হইয়া! থাকে । আপনি 
সেই বিৰেক জিনিষটিকে সরল ভাষায় আখ্যায়িকাময়্ প্রবন্ধে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ 
করাতে সাধারণ বালকবালিকাদিগেরও বিবেকের মূল্য বুঝিবার ক্ষমতা লাভ হইবে। 
আমি শ্রীনতাইটাদের নিকটে প্রার্থনা করি, আপনিও পার্মাথিক বিবেকলাভে 
কৃতার্থ হউন। 
স্নেহাশীর্ববাদক-_ 
শ্রীপ্রাণগোপাল গোন্বামী। 
শ্রীধাম নবদ্বীপ । 


শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবে জয়তি। 

কলিষুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যাদেব-দয়ৈকলব্ধজীবন শ্রীযুক্ত প্গনন 
রায় মহাশয়ের “বিবেকের দান” বস্ততঃই বিবেকের দান হইয়াছে । অনেক 
জ্ঞাতব্য তত্ববিষয় এই গ্রন্থে সঙ্গিবিষ্ট। বিশেষতঃ সুধুক্তিপূর্ণ বৈষ্কবদর্শন-সমালোচনাও 
গ্রন্থকার যথাসাধ্য করিয়াছেন। গগ্ভ-পছ্ভরচনার ভাবও হৃদয়গ্রাহী। আদ্যোপান্ত 
এই গ্রন্থ ন! পড়িলেও গ্রন্থের স্বপ্লাংশেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের 
বহু শান্ত্রালোচনা-সংসাহস-বহুলায়াস এবং সঙ্গীত সমূহ সর্ধবথা প্রশংসনীয়। 
আশ! করি গুণমাত্রৈকগ্রাহক গ্রাহক, সংপথ-পাস্থ স্বন্ষসন্গ্রদায়িজন সর্বসাধারণের 
সম্বন্ধেই “বিবেকের দ্বান” সংগৃহীত হইলে সুসময়ে এবং ছুসমষে পরমোপকার 
সাধন করিবে । জঙ্কল্পবাস্থাকল্পতর শ্রীশ্রীম্মহাপ্রভৃর কৃপায় গ্রন্থকারের সৎসংকল্প 
সিদ্ধ হউক । ইতি-- 


২৬শে ভাদ্র, রবিবার, শ্রীবন্দাবনধাম নিবাসি- 
সন ১৩৪৩। কাব্যতীর্থভক্কিভূষণোপাধিক 
শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ. ভাগবতশাস্ত্ৰী 
পুরানাসহর। ( ভূতপূর্বব শ্রীবৈষণবদর্শন শাস্তরাধ্যাপক। ) 


যাতে নেন মহতী 


শ্রীশ্রীহরিঃ 
শররণং | 
২২ নং কৃক্দাস পালের লেন, 


সিমুলিয়া, কাসারীপাড়া। 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয় সমীপেষু 


আপনার প্বিবেকের দান” নামক পুস্তকখানির পাঙুলিপি আংশিক পাঠ 
করিয়াছি । যাহ পড়িয়াছি তাহাতেই মনে হয় যে, আপনি দুরূহ ভগবত্তত্ব সহজে 
যাহাতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং 
তগবদাশীর্বাদে সে চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে । আপনার এবন্বিধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। 
পুস্তকখানি ভক্তসমাজে আদৃত হইবে বলিয়াই আশ! করি। ভগবচ্চরণে 

ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করিতেছি। অলং পল্লবিতেন 
শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার। 

১৮২।৪২ 
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আজ এই ধন্মবিপ্রবদিনে সর্বতোমুখী ধন্মালোচনাপদ্ধতির সাধারণ জনম্থগম পন্থা 
একান্ত অভীপ্সিত, কিন্ত দারিদ্রাদি বিপ্রুত দেশে সেই ধর্মমক্ষেত্র নৈমিষারণ্যাদি 
বর্তমান থাকিলে ধর্মমনিষ্ঠ-ধন্মাচার্য্য খষি ছুল্পভি, আবার ঝষিপ্রাণ রাজষি ততোধিক। 
অতএব সাধারণ জনস্থগম, শ্ুললিত ছন্দোবদ্ধ ধর্্গ্রস্থাধ্যয়নই ধন্মালোচনার বিশিষ্ট 
পন্থা! অবশিষ্ট। 

একাশীরাম দাস কৃত মহাভারত তদানীন্তন দেশবাসীর ধন্মানুষ্ঠীন সহায়করূপে 
যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন অগ্ভাপি জাজ্বল্যমান। এই মহাভারত 
গ্রন্থও বহুবিধ শুক্মাতিস্ক্মতত্বে পূর্ণ থাকায় বেদচতুষ্টয়ের তুল্যই ছুর্রবোধ এবং 
ইদানীম্তন-জন-সাধারণ উহার সানঞ্জস্ বিধানে অসমর্থ । 

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলারসমাত্রাশ্রিত ঈশ্রীনদ্‌ভাগবভগ্রস্থ সরস করিয়া অনুদিত 
থাকিলেও মুলাধিকা জন্থাই হউক বা আন্ত কোন কারণেই হউক সাধারণের 
আয়ছের বাহিরে । ভক্তকবি বিষ্ঠ।পতি ও চণ্তীদাস বণিত সরস শ্রকৃষ্চলীলামৃতও 
অধুনা ভাদশ অবস্থাপ্রাপ্ত । 

এই গ্রন্থখানিতে আশ্রীগৌর-কুঞ্লীলারসাশ্রিত বৈষ্বদর্শন অতি সরল ও 
ন্মরসছন্দে নিবদ্ধ হওয়ায় প্রোক্তগ্রহ্থখানি অজ্ঞানোপহত দরিদ্র দেশবামীর ধশ্মীলোচন। 
ও ধণ্মানুষ্টানের সময়োপযোগী সহায়ক হহয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বল। যাইতে পারে। 

আমি মং পঞ্চানন রায় মহাশয়ের এই উদ্ভামের জন্য প্রশংসা না করিয়া 
পারি না। তাহার এই উদ্ছন সফল হউক ইভাই: শ্রীগোর সুন্দরের শ্ীচরণে প্রার্থনা । 

বড 

কাব্য র্থোপাধিক শ্রীতরণীকান্ত শশ্ম। 
অধ্যাপক-_সারঙ্গাবাদ চতুষ্পাঠী। 


নখ! 
তু 


এই গ্রন্থকার শ্রীমান পঞ্চানন রায় আমার পরম স্নেহের পাত্র । আমি ইহার 
সরল ব্যবহারে ও শাস্ত্রান্ুসন্ধিংসুবৃত্তিতে অতিশয় সুখী হইয়াছি। শ্রীমানের 
একাস্ত অনুরোধে এই গ্রন্থের আছ্যন্ত পড়িয়াছি ও যথাশক্তি সংশোধন করিয়াছি । 
স্ীমান নবীন লেখক, অবশ্য আমিও একথা স্বীকার করি, কিন্তু তার নবীনা! লেখনীর 
নর্তন ভঙ্গীতে যে নকল সিন্ধান্ত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রাচীন বৈষুব কবিগণেরও 
বিস্ময় ও আনন্দের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই । 

শ্মান্‌ বিশ্ববিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তথাপি পরাবিদ্ালাভের জন্য তার 
এতাদৃশ অনুরাগ বর্তমান শিক্ষিত সমাজকে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। 
ধাহার। “এবৈষ্ণব ধশ্মেগ অনভিজ্ঞ হইয়াও তদ্বিঞ্ঞতার অভিমান করেন তাহাদের 


1/০ 


এই গ্রন্থ পাঠে অতিশয় উপকার হইবে। আমি সর্ধসাধারণকে এই গ্রন্থখানি 

পড়িতে অনুরোধ করি। যুক্তি ও প্রমাণে গ্রচ্থধানি অপুর্ব হইয়াছে। আমরা 

নবীন কবির দ্বিতীয় কৃতিত্বের পানে চাহিয়া রহিলাম। আবশীর্বধাদ করি শ্রী ্রীনবন্ধীপ- 

চন্দ্র শ্রীমানের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন । 

| জ্ীপ্রীগৌরগোবিন্দপদাশ্রিতানুদাস 

গ্রীগৌর গোপাল গোস্বামী, 
শ্রীধাম নবদ্ীপ। 
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*পানেল্প আন্বি ক্ষেন্যে ভ্ঞাইই আন্ত ভগতেল আল্ঞঃ 
ন্বেজ। স্বগন্মে মনা ও লে তলা স্রগ্ষ্জে আজ্জ ! 


অঞ্জলি । 


গৌর আমার ? নিতাই আমার ! 
যেওনাকো। ভুলে; 
ঠেল্লে পায়ে কেবা আমার 
| নেবে কোলে তুলে ! 
ছিল।ম স্মখী খন আমার 
মধুর বাল্যকালে, 
দেখতাম ভু'ভাই সাবা বিশ্বে 
নাচছ “কৃষও? বলে; 
সামনে কোন বিপদ জেনে, 
নিতে আমায় বুকে টেনে, 
মুছিকে দিয়ে মলিন মুখ, 
রর ক: র্তে ব্যথ]। দুর । 
তেমনি ক'রে এস ছু"ন্তাই 
| বাজিয়ে মধুর স্বর ॥ 
ংসার কার! বড়ই ভীষণ 
তাঁত্র জ্বালাম্স, 
শান্তি নাহি শ্রান্তি ভর! 
শয়ভানেরি জয় 
ডাকবে! কৃষ্ণে মনে করি, 
মায়! মোহ আসে ঘেরি, 
হয়ন।! ডাক। দীনসখা।, 
হই যে দিশেহারা । 
রক্ষা! কর হে বিশ্বস্তর ! 
নাশি মাহা হরা ॥ 


কাঙ্গাল পথানন । 





বিষয় 
বাণী-বন্দনা 
গ্রার্থন! 


নিরাশ-জীবনে সান্তবন। 


বেদনা-অধ্য 
শ্যামন্ুন্দর 
জীব-সমুদয় 
দৃশ্টমান্‌ জগং 
মায়া-মরীচিকা 
অনাদির আদি 
অদ্বৈত গৌসাই 
দয়াল নিতাই 
বেদনা-বীথিক। 
প্রাণের নিমাই 
ভক্তি-ঠাকুরাণী 
নামের ঝুলি 
বংশী-ধ্বনি 
সত্যের জয় 
গোলোকধাম 
কাতর আহ্বান 
শেষ নিবেদন 
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চিত্র-সূচী | 


পপি 3 সপ 


শ্ীশ্রীনন্মহাপ্রতু ও শ্রী শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভুর “হরে কৃষ্ণ' “হরে” নাম 


গ্রচার ( শিল্পী-__-ভবেন )। 

উদীয়মান-নূর্যা ( শিল্পী--বলাই )। 

শ্রীশ্রীফড়তূজ-নহা প্রভু ( শিল্পী-_ত্রেলোক্য )। 

সপার্ধদ শ্রীশ্রীমন্মহাগ্রভুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের 

নিকট শশ্রীনগ্াগবত' শ্রবণ--( নানাধিক ৪২৫ বৎসরের প্রাচীন 

তৈল-চিত্রের গ্রতিলিপি )। রা 

ভক্তগণমহ ' শ্্রীশ্রীমনিত্যানন্দ প্রভুর “নামমাহাত্মা+ প্রচার ও 

জগাই-মাধাইকে উদ্ধার ( শিল্পী-_স্ুবল )। 

ভক্তগণসহ শ্রা শ্রীমন্মহাপ্রস্ুর “নামমাহাত্ম্য” প্রচার এবং টাদ- 

কাজীকে উদ্ধার ( শিল্পী-_ প্রতুল )। 

শ্রীপাট-সপ্তগ্রামে শ্রী শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভূর স্বহস্তরেপিত মাধবী- 
তামুলে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ( শিল্পী--অমল )। 
শ্রীবন্দাবন-গমনকালীন ঝারিখণ্ডের বন-পথে সিরা 

বান্রকে কিঞ্চনাম' প্রদান ( শিল্পী-অঙ্গনা )। 

প্রীবন্বাবন-দর্শনে শ্রীকৃষ্“-বিরহে শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর দিনা 

অবস্থা ( শিল্পী--অঙ্গনা )। ** ** 

শ্রীধাম-_পুরীতে সমুদ্রের নীল-বারি দর্শনে মুনা" স্কুরণ হওয়ায় 

শরীত্রীমন্মহা প্রভুর ভাবাবেশে সমুদ্র-বক্ষে বাম্প-প্রদান ও সমাধি 

( শিল্পী__অঙ্গন। )। 


্রী্রীমন্মহা প্রভুর ্্রীশ্রীঞজগন্নাথদেবকে  আলিঙ্গনকালে 


তাহাতে মিশিয় 'লীলা' সাজকরণ ( শিল্পী-গোকুল )। *** 
শ্রীদামসুবলাদি-ব্রজবালকগণ সহ শ্রীশ্রীকফ্ণের গোষ্ঠলীল৷ ও 
তথায় যজ্ঞপত্বীদিগের আগমন ( শিলী-__অঙ্গন! )। 
শ্রীশ্রীধুগল-মাধুরী ( পরিবদ্ধিত £ শিল্পী__ত্রেলোক্য )। 
শ্রীশ্রীকষ্ণের রাসলীলা ( পরিবধ্ধিত £ শিল্পী--সুরেন্দ্র )। *** 
অস্তগামী-হূর্য্য ( শিল্পী-_অঙগনা )। ৮৪ 
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সর্বশেষ 


শ্রীপ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ত2। 


মঙ্লাচরণম | 


যদ্জন্ম পোষণং প্রাপা পশ্যামি ভুবনত্রয়ং | 
সর্ববপুজাতমাং ধন্যাং মাতরং তাং নমামাহম, ॥ 
“পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্পুঃ পিতাহি পরমং তপহ। 
পিতরি অীতিমাপঙ্গে জীয়ন্তে সন্দিদব্তাঁঃ ॥ 
অখগ্ুমগুলাকারং বাপ্ঠং যেন চরাচরম। 

তু পদং দশ্টিতিং যেন উস্ত ভীপ্ুরবে নমঃ ॥ 
অভ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া | « 
চক্ষুরুন্নীলিতং যেন তশ্যৈ শ্রাগুররে নমঃ ॥ 
বন্দে গুরূনীশতক্তানীশমীশাবতারকান, । 

তত প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্্ীঃ কৃষচৈতন্যসংদ্কর্ম ॥ 
তং মণ কুষ্ঢৈতগ্যাদেবং বন্দে জগদগুরুম্‌। 
ষস্ানুকম্পয়। শ্বাপি মহান্ধিং সন্তরেত স্থখম্‌ ॥ 
বন্দ প্রকুধচৈতন্যনিতানন্দৌ সঙো দিতো | 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তো চিত্রো শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ 
মহাপিধুর্জগত্কভা! মাঘ! মং স্জত্যাদত | 
তসাবতার এবায়মটদ্বনাঁচার্পা ঈশ্বল2 ! 
আদ্বতং হরিলীদ্বতাদাচার্ধাং ভক্ত্রিশংসনাহ । 
ভল্তাবতারমীশং তমছ্বৈতাঁচার্বামাশয়ে ॥ 
গদাধরপণ্ডিতঞ্চ তথা আীবাসপণ্ডিতম । 

গৌরভ স্তন কল্পতরূন মহাপতিতপাবন্গন, ॥ 
মহোদয়াম্মহাভাগবতান্‌ বিঞুস্বরূপিনঃ | 
মহাযশন্বিনে। ৰন্দে দয়ালুন্‌ প্রেমদারকান্‌ ॥ 
পঞ্চতন্বাম্মকং কৃগং ভক্তরূপ্সরূপকম্‌। 
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ 
শ্রমান, রাসরসারস্তী বংশীবটদ্তটস্থিতঃ | 

কর্ন বেণুস্বনৈর্গোেপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েতস্তনঃ ॥ 
শ্রামং রেবতীকান্তং প্রেমানন্দকলেবরম্‌। 
রৌহিনেয়ং ভজেদেবং কুক্গভক্তিপ্রদার়কম্‌ ॥ 


বন্ুদেবস্ুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম্‌। 
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্‌ ॥ 
বন্দে নবঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম.। 
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকষ্ণং প্রকতেঃ পরম 
রাধেশং রাধিকা প্রাণবল্লভং বল্লবীস্থতম্‌। 
রাধাসেবিতপাদাক্জং রাঁধাবক্ষঃস্থলস্ফিতম্‌ ॥ 
নবীননী রদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচন্ম্‌। 
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণ, গোপালরূপিণম্‌ ॥ 
ও নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে | 
বিশ্েশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নম ॥ 
নমে। বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিনে | 
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দীয় নমো! নমঃ ॥ 
নমঃ পাপপ্রনাশায় গোবদ্ধনধরায়চ | 
পুতনাজীবিতান্তায় তৃণাবত্তীস্ুহারিণে ॥ 
নীলোতৎপলদলশ্যামং যশোদা-নন্দ-নন্দনম. | 
গোগীকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম, ॥ 
কেশব ক্রেশহরণ নারায়ণ জনার্দন | 
গোবিন্দ ! পরমানন্দ ! মাং সমুগ্ধর মাধব ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকান্ত গোপীজনমানোহর | 
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদগ্ডরো। ॥ 
ত্বমেব মাতাচ পিতা বমেব, 

ত্বমেৰ বন্ধুশ্চ সখা ধমেব। 

হ্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং হমেব, 

ত্বমেব সর্ববং মম দেবছেব ॥ 

হ্মক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, 

ত্বমসা বিশ্বস্য পরং নিধানম. | 

ত্বমব্যয়ঃ শাশবতধর্মগোপ্তা, 

সনাতনত্তবং পুরুষো মতো মে ॥ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- 

সমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম, | 

বেস্তাসি বোশগ্ পরঞ্ ধাম, 

তয়া ততং |বশ্বমনন্তরূপ ॥ 


বামুর্যমোহগ্রির্ব রণঃ শশাঙ্ক: 

প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহ্চ। 

নমো নমস্তেহস্ সহঅকৃত্ব:, 

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমে। নমস্তে ॥ 

নমোহস্ত্ব তে সর্ববত এব সর্ববঃ | 
অনন্তবীব্যামিতবিক্রমন্তং 

সর্ববং সমাপ্রোধষি ততোহসি সর্ববঃ ॥ 

পিতাসি লোকম্ চরাচরস্য, 

ত্বমন্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান। 

ন ত্বসমোইস্তযত্যধিকঃ কুতোহন্যো, 
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ 

তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, 

প্রসাদয়ে বামহমীশমীড্যম | 

পিতেব পুত্রস্য সখেৰ সখুাঃ 

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্ঠসি দেব সোঢ়ম॥ 

যং ব্রচ্গা বরুণেন্দ্ররুত্রমরুতঃ স্বস্তি দিব্যৈঃস্তবৈ- 
বৈঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঠ। 
ধানাবস্থিত তদগতেন মনস। পশ্যন্তি ষং যোগিনো, 
যস্যান্তং ন বিছুঃস্থরান্থরগণ| দেবায়তশ্যৈ নমঃ ॥” 


“এতেম্চাংশ কলা; পুংসঃ কুষ্ঝন্ত্র তগবান্‌ শ্বয়ম। 
ইন্্রারিব্যাকুলং লোকং মৃঢয়ন্তি যুগে যুগে ॥ 

ঈশ্বর; পরম: কৃ্ঃ সচ্ছিদানন্দবিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণং ॥ 

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিহায় কৃষীয় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ 


হরে মুরারে মধুকৈটভারে, 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে । 
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্চো, 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 


প্ীক্ণ চৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্। 

হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্ীরাধে গোবিন্দ ॥ 

কৃষণ কৃ কৃষ্ণ কৃষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষহে। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃ কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণহে ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম । 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌ ॥ 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃ কেশন পাহি মাম. ॥? 


“রাধাকৃষ্প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরম্মা 
দেকাক্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্াখ্যং প্রকটমধুনাতদ্দয়ঞ্চেকামাপ্তৎ 
রাধাভাবছ্াতিস্থবলিতং নৌমি কৃষণ্বরূপম. ॥ 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈৰা 
স্বাদ্যো যেনাভভুতমধুরিমা কীদৃশো ব! মদীয়ঃ | 
সৌখ্যঞ্চাস্য। মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 
ত্স্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধো হরীন্দুঃ ॥” 


হরিদীস কহে যেছে সূর্য্যের উদয় | 

উদয় না৷ হেতে, আরস্তে তম: হয় ক্ষয় ॥ 

চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ। 

উদয় হইলে ধণ্ম কর্ম মঙ্গল প্রকাশ ॥ 

তৈছে নামোদয়ারস্তে পাপাদির ক্ষয় । 

উদয় কৈলে কৃ্ণ পাদে হয় প্রেমোদয় ॥ 

্রীপ্রীচৈতগ্ চরিতাম্বৃত অস্তা লীলা-_ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


হরের্ণাম হরের্ণাম হরেণামৈৰ কেবলম.। 
কলৌ নান্ত্যে নাস্ত্যেব নাস্ট্যেব গতিরনাথা ॥ 
বৃহন্নারদীয়পুরাণং। 


হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম ভরে হরে] 
শীশ্রীমন্মহা প্রভু ॥ 


প্রস্তাবনা । 


ও নমে! ভগবতে কৃষ্ণায় ॥ 

শকফ্*চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ | 

জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তুবুন্দ ॥ 

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । 

জলীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাঁথ ॥ 

এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন। 

যাহ। হইতে বিস্বনাশ অভীষ্ট পুরণ ॥ 

“আজামুলম্িতভুজৌ কনকাবদাতৌ, 
ংকীর্ভনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। 

নিশস্তরৌ দ্বিজব'রৌ যুগধর্ম্পালৌ, 

বন্দে জগপ্রিয়করো করুণাবতারৌ ॥ 

অনপিতটরাং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ; কলৌ, 

সমপযিতুমুন্নতৌজ্জবলরসাং স্বতক্তিশ্রিয়ং 

হরিঃ পুরট সুন্দরদ্াতিকদন্বসন্দীপিতঃ, 

সদ] হৃদয়কন্দরে স্ফুরু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 

বহাপীড়।ভিরানং মুগমদতিলকং কুগুলাক্রাস্তগণ্ডং, 

কঞ্জাক্ষং কন্ুকং শ্মিতস্ু ভগমুখং স্বীধরে ন্যান্তবেণুং | 

শ্যামং শান্তং প্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা, 

বন্দে বুন্দাপনস্থং যুবিশতবৃতং ব্রহ্ধগোপালবেশং ॥ 

আদানদামস্ুদামস্ডোক কৃষ্ণাভ্ভুনাবুতম.। 

গোপীমওলমধাস্থং রাধিকী প্রাণবল্লভম. ॥ 

নারায়ণং নমন্কুত: নরঞ্চেব নরোন্তমম্‌ | 

দেবীং সরস্বতী ততো জয়মুদী রয়ে ॥ 

ব্যাসং বসিষ্ঠনপ্তারং শক্তে. পৌত্রমকল্মষম্‌ | 

পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম.॥ 

বাসায় বিষুরূপায় বাসরূপায় বিঞ্ুবে। 

নমে। বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমে। নমঃ ॥ 

অচভুর্ববদনে। ব্রঙ্ম। দ্বিবাুরপরোহরিঃ । 

অভাললোচনঃ শস্তুর্তগবান্‌ বাঁদরায়ণঃ ॥ 


১১ 


ও নমো ধন্দমায় মহতে নমঃ কুষণায় বেধসে | 
ব্রাঙ্গণেভ্ো নমস্কৃত্য ধম্মান্‌ বক্ষ্যে সনাতনম, 
বাঞ্থাকল্পতরুভ)শ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এবচ। 
পতিতানাং পাবনেত্যো। বৈপএবেভো। নমো 
নবজলধরবিদ্াদ্দেযতবণোরঁ প্রসঙ্গ 
বদননয়নপদ্ধো চারুচন্দ্রাবতংসৌ | 
অলক-তিলক-ভালৌ কেশবেশ প্রকুলৌ 
ভজ ভজতু মনে! রে রাধিকা-কৃষণচন্্ৌ ॥ 
বসন-হরিতনীলৌ চন্দনালেপনাঙ্গী 
মণিনরকত দীপ্ত সবর্ণমাল। প্রযুক্তো। 
কনকবলয়হস্তৌ রাসনাটপ্রসক্তো 

ভজ ভজতু মনে। রে রাধিকা-কৃষণ্চন্দৌ ॥ 
অতিন্মধুরবেশো রঙ্গভঙ্গিভিভাঙৌ * 
মধুরমৃদ্লহাস্যৌ কুণ্তলাকীর্ণকণো। 
নটবরবররম্যো নৃত্য গী তানুরাক্তৌ 

ভজ ভজতু মনে। রে রাধিকা-কুগঠন্দ্রৌ ॥ 
বিবিধগুণবিদগ্ধৌ বন্দনীয়ো স্ুবেশো 
মণিময়মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গে। স্ফুরস্তো । 
স্মিতনমিতকটাক্ষে ধর্মমকর্মাপ্রদ্ডো 

ভজ ভজতু মনে! রে রাধিকা -কৃষণন্্ৌ ॥ 
কনকমুকুটচুড়ো৷ পুর্পিতোদ্ুষিতাঙ্গো 
সকলবননিবিক্টো সুন্দরানন্দপু্জৌ । 
চরণকমলদিবো দেবদেবাদিসোনো 

তজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃনচন্দরৌ ॥ 
অতিম্থবলিতগাত্রৌ গন্গমাল্যেষিরাজৌ 
কতিকতিরমশীনাং সেবামানৌ সুবেশৌ । 
মুনিস্থরগণভাব্যৌ বেদশান্ত্রাদিবিজ্জৌ 

তজ ভজতু মনে! রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দরৌ ॥ 
অতিনুমধুরমুর্থে 1 দুষ্টদর্প প্রশান্টো 
স্থরবরবরদৌ দ্ৌ সর্বধসিদ্ধি প্রসাদৌ | 
অতিরসবশমগ্ৌ গীতবাদ্যৌ বিভানৌ 
ভজ ভজড়ু মনে! রে রাধিকা-কুসচন্দৌ ॥ 


৯৫ 


অগমনিগমসারৌ শৃপ্টিসংহারকারৌ 

বয়সি নবকিশোরো নিত্যবৃন্দাবনস্থো। 
শমনভয়বিনাশৌ পাপিনস্তারয়স্তো 

ভজ ভজতু মনে! রে রাধিকা-কৃষ্চন্দ্রৌ |” 


(মেসে ভাস 


ভ্তহ্ষিষ্ষ্চা ! 
প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ! 


আমা ছেন নগণ্য মহাপাতকীর বিরাট বৈষ্বদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে 
যাওয়া সম্পূর্ণ ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ বৈষ্ঞবদর্শনরূপ অনন্ত অঙ্গীম সাগরের কোথায় 
কোন্‌ রত্ব কি ভাবে লুকায়িত আছে তাহ। আমার শ্যায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ডুবুরীর 
অনুসন্ধান পূর্বক বাহির কর! একেবারেই অসম্ভব ; তত্রীচ অধমতাঁরণ কলুধনাশন 
অবতারী কলিষুগপাবনাবতার জীই্রীমন্মহাপ্রভু যখন আমায় আহ্বান কচ্ছেন 
এবং আপনারা যখন আমায় আকর্ষণ ক'চ্ছেন তখন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হ'লেও 
শ্রগ্রগৌরন্ুন্দর ও নিত্যানন্দস্থন্্রের কৃপায় এবং আপনাদের আশীর্ববাদে 
কথঞ্চি কৃতকাধ্য হইবার ভরসায় ও ধন্য ও পবিত্র হইবার লালসায় এই ছুরূহ 
কার্যো হস্তক্ষেপ ক'চ্ছি। 

সর্বপ্রথম আমার পরমারাধ্যতমা গর্ভধারিণীর শ্রীচরণে*আমার গভীর হ'তে 
গভীরতম অন্তর প্রদেশ হ'তে প্রণাম জানাচ্ছি। ভ্রতপর আমার পরমারাধ্যতম 
স্ব্গগত পিতৃদেবের প্্রীচরণে আমার উচ্ছাঁসময় ও আবেগভরা! প্রণাম জানাচ্ছি । 
তৎপর ভবকর্ণধার শ্রীপ্রগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অসংথা” প্রণাম জানাচ্ছি। 
তৎপর নিত্য লীলা! প্রবিষ্ট সমস্ত মহা ভাগবতগণকে, দেবদেবীগণ সহ আক্রন্ষস্তন্য 
পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ, অধিষ্ঠিত জীবনিচয়কে ও সমস্ত ৰস্তকে অসংখা প্রণাম জানাচ্ছি । 
তশপর নিত্যপার্খদগণ সহ শ্রীভগবানকে আমার বাথাপূর্ণ প্রণাম জানাইয়৷ ও মাতৃ 
পিতৃ পদধূলি এবং নিখিল বৈষ্ণব পদধুলি সর্ববাঙ্গে মাখিয়া আমি বন্ধ বিহঙ্গবৎ এলো 
মেলে! স্বরে আমার বন্য ভাষায় বন্য গান গাহিতে উদ্ভ 5 হচ্ছি, তা'তে স্থুর মান 
বা! লয় কিছুই থাক্বার সম্ভাবনা নেই, আশাকরি (েজন্ক আপনারা সকলেই 
আমাকে মার্জনা ব'রবেন্‌_ 

ওগো! সে ছিল একদিন যেদিন আগ স্থুদুর জতীতে মিশে গেছে-যখন আমি 
এই বিশ্বের প্রতি অনুপরমানুই যেন স্বাঁয় জ্যেতিতে উদ্ভাসিত দেখতে পেতুম্ব_ 
কোন দিন বা দেখেছি পূর্ববদিক কি যেন কি এক নূতনরাগে রঞ্জিত ক'রে সধ্যদেব 
তার তরুণের ম্যায় অরুণ সারথীকে সম্মুখে রেখে উদ্দিত হচ্ছেন, কোন দিন ব1 
দেখেছি চন্দ্রদেব তার অনন্ত অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ধারা অসীম নীলাকাশে ছড়িয়ে 
দিয়ে জগতকে এক অভূতপূর্ব নুতন রসে প্লাবিত ক'চ্ছেন, কোন দিন বা! দেখেছি 
নিস্তব্ধ প্রকৃতি যেন তার প্রিয়তম বধূর যুগযুগান্তর অদর্শনে বিরহব্ধ! সহ্হ ক'র্তে 
জসমর্থ। হয়ে শক্ষল্মাৎ বিল্লী রবে ক্রন্দন পরায়ণা হচ্ছেন, কোন দিন বা দেখেছি 
ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশিথিনীর কোলে সৌন্দর্ধযময়ী খন্ভোতমাল! নেচে নেচে উড়ে পড়ে 
কালে! যে তাদের প্রিয়তম তাই জানাচ্ছে, কোন দিন ব! দেখেছি দিক্বধুগণ জগৎ 


১৪ 


বধূরে তাদের মনের মত ক'রে সাঁজাবে বলে কদন্ব, পলাশ, বক, শেফালী, যুই 
চামেলী, মল্লিকা, শালতী, বকুল, কহলার, পদ্ম প্রস্ৃতি নানা! জাতীয় পুষ্পভারে 
অবনতা হচ্ছেন, কোন দিন ব৷ দেখেছি পাপিয় দোয়েল, কোয়েল, ময়.র, চন্দনা, 
কাকাতুয়া। টিয়া' ময়না প্রভৃতি ন।না রং বেরংএর বিহঙ্গম নানারপ অঙ্গভঙ্গিমা 
দ্বার! ও বড়জ,ধযও, গান্ধ।র প্রস্তুতি নান। স্থুরের কাকলি ছারা শ্রীভগবানেব অভিসার 
গীতি গাইছে, ঞ। দ্রিন ব। দেখেছি আোতশ্বিনীগণ কুল কুল তানে জগৎকে তাদের 
মরমের ব্যথ৷ জা।নয়ে দিয়ে পাগলপার। হয়ে কারপানে যেন ছুটছে, কোন দিন 
বা দেখেছি সুঞ্জলা, সুফল, শস্তশ্ট/মল1 পৃথিবী আমার দিক্‌ হ'তে দিগন্ত প্রসারিত 
ক্ষেত্রে তীর বেদনার বুকে ন্মিত শ্টামল শশ্যের ভার নিয়ে একটু হাফ. ছেড়ে 
যেন বাঁচ্ছেন, কোন দিন বা! দেখেছি অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে 
অসংখ্য নক্ষত্র খচিত অসীম বিস্তু ত চন্দ্রাতপতুল্য শালাকাশ ঝল্মল্‌ ক'রে বিশ্ব- 
(শল্লীর বিচিত্র ক।রুক।ধ্যের পরিচয় দিচ্ছে, কোন দিন বা দেখেছি আকাশের গায়ে 
নবজলধর সমূহ ধরি্রীর ব্যথাভর! বুকে বর্ষণ ক'রে তাঁকে একটু শীহল ক'রে তার 
ছুঃখের একটু লাঘব ক'র্বে ব'লে বর্ণ ক'র্তে উদ্ভত হয়েছে, আবার কোনও 
দিন বা দেখেছি ঈ্ সঞ্চারিত মেঘমালার কোলে কত বলাকা উড়ছে আর 
গ্রণয় কাতর দৃষ্টিতে বিরহী বিরহিনীর পানে চেয়ে চেয়ে ৰল্ছে-_- “ওরে তোরা চোখের 
জলে আর বুক ভাসাস্‌্নে, আমরা তোদের ব্যথার ব্যথী, আনাদ্ধের প্রাণে ত' আর 
সহ্য হয়ণা, তোদের প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তম স্ুহৃতকে পাবি! প।বি! অমন ক'রে 
আর কাদিসু নে!" তখন আমি তাবতুম ওগো না জানি আমার শ্যামহুন্দর যেন 
কতই সুন্দর, কতই মহান! খিন এই রম্য বিশ্ব রচন। ক'রেছেন। আজ সে ভাব 
আর নেই, মন মাতঙ্গ ন|না কামনা বাসনায় মন্ত হ'য়ে আম।য় কলুষিত ক'রে 
দিয়েছে। আমি সেই স্বগীয় প্োতিঃ আর দেখতে পাইনে, এ জ্যোতিঃ যেন 
চিরকালের তরে আম!থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আমিও এ প্রাণ মাতান বিশ্ব" 
শিল্পীর কথ! সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গোছ। এখন কেবল ব্যথার পর ব্যথ। এসে আমায় 
আক্রমণ ক'চ্ছে, আর সেই ব/থার কথ। কা'কেও জানিয়ে আমার ব্যথার একটু 
লাঘব ক'রবে। তারও উপায় দেখছি না, কারণ কেউ কারো ছ্ুঃখ বোঝেনা । আজ 
যদি বাল্যকালের এ পনিত্র ও মহান্‌ ভাব আমার থাকৃত” তবে আমার এই মন্্ান্তিক 
বেদনার রাতে সেই সব হ্ব্গায় ছবি দেখে ও উত্তালতরঙ্গমালা ও ফেন পুর্ণ অসীম 
সাগরের ধারে গিয়ে অথব। অঠিনৰ প্রাকৃতিক দৃশ্যবলীমহ বিরাট পর্বতমাল] 
অবলোকন ক'রে আমার ব্যথার কথঞ্চিং লাঘব ক'র্তুম্‌, যাক সে সব কথা, সে 
ব্যথ!র গান গেয়ে আর কোনই লাভ. নেই, কেউ ত” আমার ব্যথ! দূর ক'র্তে 
পার্বেনা, তবে নিমিত্ত মাত্র হ'য়ে ঘামি যে “ন্বিন্বেক্ষেন্ কাম? 


পুস্তকখানি আপনাদের সাম্নে উপস্থিত ক'চ্ছি তার মূল খবর কি. কোথা থেকে 
কি ভাবে এই পুস্তকখানি কুড়িয়ে পেলুম সেই সম্বন্ধে কিছু আপনাদের জানাব 
বলে এই ব্যথার গান একটু গাইলুম মাত্র__ 


__এই মর্মান্তিক ব্যথার দ্দিদে যখন আমি ব্যথার তীব্র যন্ত্রনায় ছট্ফট্‌ কচ্ছি 
এবং ব্যথা সমুদ্রের কোনও কুল কিনারা না দেখে হতাশ হ'য়ে মুহুমু হু দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেল্ছি আর ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ নয়নে এর পানে ওর পানে চাইছি আর মনে মনে 
তাবছি--ওগো৷ আমি মহ।পাঁতকী হ'লেও ঠাকুর যে আমায় হরিনামে ম'জবার জন্য 
ও তার বাণী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট বহিবার জন্য আমান প্রেরণা 
দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাত হলোন। আমার--আামার জীৰন যে বৃথায় গেল এবং 
আরও ভাবছি যে আমার ্রগৌরন্থন্দর ও নিতাইহুন্দরের ত' অধম পঠিত সবার 
উপরই দঁয়। ছিল, আমাহেন নরাধমের উপর কি দয়া হবেন! তখন নিত্যানন্দের 
অভেদমুৰ্তি অমি এ বিশ্বশিল্পীকে প্রাণের সহিত নু] ডাক্লেও, তাকে ভাল ন1 
বাসূলেও তিনি আমার ব্যথার কিঞ্চিত লাঘব ক'র্বার জন্য তার করুণার ছুইহস্ত 
প্রসারিত ক'রে কামনা বাসনার ধুলি মাটা সহ আমাকে «কালে তুলে নিলেন 
আর বল্লেন “ওরে তোর ভয় নেই--মামি যে পতিতপ।বন, পতিতকে উদ্ধার 
ক'র্তেই তো আমার বিশ্বে আসা!” এই আশ্বাসবাণী পেয়ে আমি একটু প্রকৃতিস্থ 
হ'লুম। একটু প্রক্ৃতিস্থ হ'তে না হ'তেই দেখি যে শ্রীগৌরন্থন্দর আমাকে কত 
কথা কইতেইনা সুরু ক'রে দিলেন এবং জগতকে সেই সব জিনিষ পরিবেশন 
ক'র্তে ব'ল্লেন। তাই আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান মাথায় ক'রে দন্তে তৃণ ধরে 
তারই আাদেশানুযায়ী “ন্বিন্বেক্ষেল্স চ্ষান্ম” সংজ্ঞা দিয়ে এই পুস্তকখানি 
জাপনাদের দ্বারে শিয়ে উপস্থিত হয়েছি, আশ1করি কামন! বাসন] মাখা আমার শ্থায় 
অসৎ পাত্রের ভিতর দিয়ে হরিনামরূপ অন্ত পরিবেশিত হ'লেও আপনারা তাহা 
সাদরে গ্রহণ ক'রে অ'মার ম্যায় চিরঘূণিত, চিরলাঞ্ছিত ও চিরপদদলিতকে তার 
তাপিত ও দগ্ধ প্রাণে একটু শাস্তির ধারা বর্ণ ক'র্বেন, সেজস্ক আপনাদের 
নিকট আম চিরকৃতজ্ঞ থাকি ব। ভাপনার! এ অধমকে ফিরাবেন না ! 


ইতি. 
আপনাদের স্েহাকাতী-. 
বষ্র্দযুসামু্গাস দীনহথীন কাঙ্গাল 
পঞ্চানন। 


১৫ 





দিন ০ গুরু- পরশালী। | 





গ্রীক 
রা 
শ্রীনারদ 
শ্রীব্যাসদেব 
্রীশুকদেব | মধবাচার্ধ 
শ্রীপদ্মনাভাচাধ্য 
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_ শ্রীব্যাসতীর্ঘ (বিস্ুদংহিতা গ্রস্থ-রচস্গিত1 ) 
ভ্রীলক্মীপ তি 
সি টিন 
জননী 


রীরকচৈভ্য দেব। 


স্রীবৈফবদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা । 
কর্ণপূরং কবিং বালং চাকরোচ্চপলং শুভং। . 
যংকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্$চৈতম্যাসজ্ঞকং ॥ 

উনবৈষণবদর্শন সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা না! থাকিলে উপলক্ষডাবে 
মল্লিখিত কবিতাবলীর মন্ধম হ্ৃদয়ঙ্গম কর! সাধারণের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইতে পারে 
এই আশঙ্কায় আমি সংক্ষেপে শ্রীমন্লিতানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণকপাপ্রার্থ 
হইয়া ও আপনাদের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়৷ এই বিষয়ের আলোচনা প্রবৃত্ত 
হইতেছি। ইহার ভিতর বহু ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
সেজন্য আশ! করি আপনার! দয়াপ্রকাশে অধমের ক্র মার্জন! করিবেন। 
ধাহার! শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহের উপাসক তাহাদিগকে বৈষ্ণব 
বল! হয়। নিখিল শ্রীভগবংম্বরূপ ব্যাপ্কত্ব হেতু বিষণ নামে কথিত 
হইয়া থাকেন। 

ধর্ম ধু ধাতু মন্‌ অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে ধারণ ও পোষণ করে তাহাই ধর্ম । 
তাহ! হইলে “বৈষবধর্মের” ব্যুংপত্তিগত অর্থ হইল যে, যে ধর্মের উপাস্ত শ্রীভগবান 
বিষু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় অবতার সমূহ । 

বৈষ্বধন্্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম । অনেক প্রকার বৈধব-সন্প্রদায় আছে, তাহার মধ্য 

শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রামাধব ও গ্রীবিষুম্বামী-সম্প্রদায় বহু পুরাতন । 
রা আরও ছুইটী সম্প্রদায় আছে তাহারও এখানে উল্লেখ করিতেছি, 
রা যথা- শ্রীবল্পভাচার্্য ও শ্রীগৌড়ীয়-সন্প্রদায়। শ্রীন্রীমন্মহা গ্রভৃই 
নি্গ এবং শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ৷ কেবলমাত্র শ্রীদশাক্ষর ও শ্রীঅষ্টা- 
জজ দশাক্ষর মন্ত্েই শ্রীত্রীরাধাগোবিন্দযুগলের উপাসনা! শ্রী ্রীমন্মহাপ্রভূ- 
উপাস্ত ও সন্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। দেশকালাতীত জগংকারণের সহিত পরিচিত 
রা গিরি হইবার চেষ্টাই সাধনা । কেবলমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ই শুদ্ধাভক্তি 
দ্বার! শ্ীভগবানের সাধনা করেন। শ্ত্ীব্যাসতীর্ঘের শিষ্য শ্রীলক্মীপতি 

এবং তাহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্্রপুরী, এই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীই শ্রীঈশ্বরপুরীকে 
দীক্ষ। প্রদান করেন ধাহার নিকট হইতে শ্রীস্রীমন্হা প্রভু দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাস্য জ্রীশ্রীরাধাকৃষ্খযু্গল। ॥ 

আীরামানুজ-সম্প্রদায় শ্রী হইতে, শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় জ্রীসনক হইতে, শ্রীমাধ- 
সম্প্রদায় শ্রীব্রহ্মা হইতে এবং শ্রীবিষ্ুম্বামী-সম্প্রদায় শ্রীরুত্র হইতে প্রথম বীজমন্তর 
লাভ করেন। জীগৌড়ীয়-সম্পরদায় আীমধ্বাচাধ্য-সন্প্রদায় হইতে বাহির হইয়াছেন। 


ঙ 


বৈধাব ধর্থের 
বিগ্েষণ। 


১৮ 


এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক জীতীমনহাপ্রভ। রাগমার্গে ভ্রজের উপাসনাই ইহাদের 
সাধনা । জ্রীবল্লভাচার্যা-সম্প্রদায় শ্রীবিধুম্বামী-সম্প্রদাক্নের শাখা। 
জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বস্তু কি এবং পরষ্পর কিরূপ সন্বপ্ধ হৃত্রেআবন্ধ ইহা! লইয়া 
কাতদা সকলেই বিচার করিক্লাছেন। জীবের সঙ্গে জ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ 
অঙ্গের মধো তাহ। বলিতে গিয়া আরামান্ুজ বলিলেন যথ! *ধান্তরাশি'। আমর 
রা প্রত্যেক জীব একী একটী ধান্ত এবং শ্রীভগবান আমাদের লইয়া 
ধাণ্তরাশি' । শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায় দ্ৈতাঘৈভবাদী। তাহার! বলেন 
জীব ও ভগবানে প্রথম ভেদ বুদ্ধি থাকে, পরে সাধনার শেষে অভেদ ভাব প্রতীতি 
হয়। ভ্রীমাধ্য ও শ্রীবল্লভাচার্ধ্য-সন্প্রদায় জীব এবং ব্রহ্মোর মধ্যে সেবক ও সেব্যভাব 
সকল সময়ে বর্তমান বলিয়া থাকেন। শ্রীগোড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রীত্রীমস্মহাপ্রভূর প্রদ্িত 
পথাবলম্বনে বলেন যে জীব এবং ভগবানের মধ্যে অচিস্ত্যভেদাভেদতত্ব বর্তমান। 
জীব যুগপৎ ব্রদ্ধের সঙ্গে ভেদ ও অভেদ। জগতে “আমি” ও “আমার পদার্থ 
ব্যতীত দ্বিতীয় বন্ত আর নাই । “আমি' পদার্থটী ঈশ্বর বা ব্রদ্মের সহিত তাদাত্মযাপন্ন 
হইলে তাহাকে নির্বাণ মুক্তি বলে। আমার" পদার্থটী ঈশ্বরের সহিত তাদাত্যাপন্ন 
হইলে প্রেমভক্তির পরমসাধ্যতত্ব ভগবৎসেবারপ মুক্তি লাভ হয়। এইটা হইতেছে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশেষত্ব । জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। আমরা শ্রীশ্রীচৈতম্চরিতাম্বতে 
দেখিতে পাই শ্রী ঘরকফ্দাস কবিরাজ গোম্বামিপাদ বলিতেছেন £-- 
"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। 
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণ সুর্ধ্যর হ্যায় স্বপ্রকাশ অথবা জছলিত অগ্নির ন্যায় স্বপ্রকাশ, কারণ আমরা 
এষ্ট গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই £-- 
“ঈশ্বরের তত্ব যৈছে জলিত জলন। 
জীবের স্বরূপ যৈছে শ্ষুলিক্ষের কণ ॥” 
জলিত অগ্নির যতদূর পর্যন্ত নিজের সীম! অর্থাৎ জ্বলিত অগ্নি যতদুর বিস্তৃত-- 
তন্মধো সমস্ত পূর্ণ চিদ্বাপার। তাহার বহির্মগুলে ইহার কিরণ বিস্তৃত হইয়াছে। 
কিরণটা স্বরূপ শক্তির অন্ুকার্ধ্য ভিন্ন আর কিছু নহে। সেই অন্ুকার্যের মধ্যে 
অবস্থিত কিরধকণ সকল তাহার পরমাণু । জীব সকল সেই পরমাণু সমূহ । অথবা 
বল! যাইতে পারে কিরণ ও কিরণকণ-সমুহ হূর্্য হইতে বহির্গত হইয়াও যেরপ 
নূর্য্েই থাকে সেইরূপ জীবশক্তিন্বরূপ কৃষ্$কিরথ এবং কিরণের পরমাণু সদৃশ জীব- 
নিচয্স কৃষ্ণ হূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়াও অপৃথকভাবে অবস্থান করে। যদিও এইরাপ- 
ভাবে জীব অপৃথক তত্জাচ জীব ম্বতগ্ত্র ইচ্ছাকণম্লাভ করতঃ তাহাদের সীমাবদ্ধ 
মন ও বুদ্ধি লইয়া কৃষ্ণ ছইতে নিত্য পৃথক থাকে । এই অন্তই শ্রীগৌরমুজ্জর 


বলিয়াছেন যে জীব ও ভ্রীকৃফের মধ্যে নিত্যই যুগপৎ ভেদাভেদ তন বর্তমীন। জীব 
চি্বস্তুতে গঠিত, অত্যন্ত অনুস্থরূপ বলিয়৷ চিংবলের অভাবে মায়াবশযোগ্য ৷ জীবের 
স্থায় মায়াগন্ধ আদৌ নাই, জীব মায়ার পরতন্ব। কৃষককে ুলযাই জীবের হা্দিশ। 
ীপ্রীচৈতন্তচরিতামৃত-গ্ন্থে উক্ত হই্সাছে :-.. 
“কফ ভুলি সেই জীব অনাদি বহি | 
অতএব মায়! ভারে দেয় সংসার হঃখ ॥ 
কু ত্বরগে উঠায় কড়ু নরকে ডুবায়। 
দণ্ডাজনে রাজা! যেন নদীতে চুবায় ॥৮ 
গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাহার “ৈবধর্ম্” নামক পুস্তকে জীবের পতন 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়! বলিয়াছেন যে আমর! চিং ও জড় জগতের অথবা 
জীবের স্থান ৰ 
নি ও বিরজা ও প্রকৃতির মধ্যবর্তী যে তট সেখানেই অবস্থান করিতে- 
ততসমবদ্ধে ছিলাম। মায়াতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা মাযুর খেলায় প্রবৃত্ত 
বিচার। ৃ 
হইয়াছি। যেখানে ভূত, ভবিষ্তং কাল নাই, নিত্যবর্তমান কাল 
সেখান হইতে “মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতে যখন বহিমু'খতা লক্ষিত হয় 
তখন মায়িক জগতের কালের মধো জীবের পতনের ইতিহাস নাই এই জন্যই "অনাদি 
বহিমুখ' শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে” ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও আমরা ই্রীগোড়ীয় মঠ 
হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই যে তাহারা বলিতেছেন “আমি 
কৃষের নিত্যদাস,” এই কথা তুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থাশক্তিরূপ জীবের 
চিজ্জগং ও মায়িক জগতের সন্ধিনীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগবাসন। করায় তাহার 
মায়াপ্রবেশ হয়। মায়াপ্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণন। সেই কাল গণনার 
অগ্রেই বহিন্মখত। হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বল! হয় ; যেহেতু তাহা মায়িককালের 
পৃর্ধ্বে হইয়াছে । জীব মায়ামুগ্ধ হইয়৷ কৃষস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন” 
আমাদের শ্রীধাম নবদ্বীপ বা শাস্তিপুর নিবাসী যে সব গোম্বামীপাদ আছেন 
এ বিষয়ে তাহাদেরই গ্রীচরণ আমি বক্ষে ধারণ করিয়া তীাহাদেরই মতাবলম্বনে 
লিখিতেছি যে অনাদিকাল হইতেই আমরা কৃষ্ণবিমুখ । এই অনাদি শবটার অর্থ 
আমর! সিদ্ধ অবস্থার পরের কখনই প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব না 
কারণ আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি সকলই সীমাবদ্ধ । যাহা হউক স্বরূপতঃ আমরা 
জ্রীক্েরই দাঁস এবং তাহারই তটস্থাশক্তি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই তবে অণু 
বলিয়া! আমরা মায়াবশযোগ্য । এ কথা৷ পূর্বেও বলিয়াছি। আমাদের অগুতাবশতঃ 
আমরা কোনদিনই কৃষ্ণসেবাতৎপর ছিলাম ন! বা বিরজা! ও প্রকৃতির সন্ধিস্থলে 
ছিলাম না। শ্রীতীকফদাস কবিরাজ গোত্বামিপাদও আমাদের নিত্যবন্ধ জীব বলিয়! 
জীজীচৈতন্চচরিতাসৃতে বর্ণন। করিয়াছেন, যথ! ২ 
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ডি “নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহিমুর্ধ। 
লীবরগ্।... নিত্য সংসার ভুঙে নরকাদি ছুঃখ ॥ 
নির্দেশ! সার ভূঙজে নরকাদি ছুঃখ ॥ 
ূ নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ । 
কৃষ্ণ পার্ধদ নাম ভূঙ্জে সেবামখ” ॥ 


শান্ত্রকারের! বলেন সে ধামে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না তাই 
সে ধাম হইতে পত্তন কিরূপ সম্ভব তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। ্ীন্রীগৌড়ীয় 
মঠের ভক্তগণের যেরূপ মত যদি এ্ররূপ কোন অর্থ হইত তবে শ্রীল কবিরাজ 
গ্োস্বামিপাদ মহাশয় তাহার গ্রন্থের কোনও না কোনও স্থানে এরূপ ব্যাখ্য। 
দিতেন। শাস্ত্রের অনেক জায়গায় 'অনাি' শব্দ পাওয়া যায় । সব জায়গায় “অনাদি? 
শবের অর্থ “অনাদি”, অন্ধ অর্থ নয়, তবে কেন এখানে অন্তরূপ করিব? শান্ত্রোক্ত 
শবগুলির স্বরূপ ও মুখ্য অর্থ করাই ভাল, গৌণ অর্থ করার আবশ্ঠক কি? অবশ্য 
শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ধ্যানস্তিমিত মানসনেত্রে এই কথার অর্থ যেরূপ 
দর্শন করিয়াছিলেন সেই অর্থই জীবের কল্যাণের জন্য বলিয়া গিয়াছেন। এরূপ 
চিন্তা! করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন কিস্ত সকলের সাধনা ত” একরূপ নয় তাই অন্যান্য 
সাধকগণের মত প্রকাশ করিলাম । পাঠকপাঠিকাগণ যে মতট। তাহাদের সাধনার 
অনুকূল বলিয়া! মনে.করিবেন সেই মতটাই লইতে পারেন, তাহাতে আমার কোনই 
আপত্তি নাই। সাধনায় অগ্রসর হওয়া লইয়াই কথা। | 
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে যাহাতে জীব কর্মের সূক্ষ্ম সংস্কার- 
রা নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রভু শ্রীকষ্চন্দ্রকে লাভ করিতে পারে। 
নানতা? শ্ীভগবানের শরণাপন্ন না হইলে কখনই এ মায়! উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ 
জি হওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে বিরাটমনে জগংরূপ 
উপায় একমাত্র কল্পন! বিদ্যমান বলিয়াই মানবসাধারণের একরপ ভ্রম হইতেছে। 
শরণাপতি। . আমাদের ক্ষুত্্ ব্যষ্টিমন সমগ্টীভূত বিশ্ব-মনের. সহিত আমাদের শরীর 
ও অবয়বাদির ম্যায় অবিচ্ছেষ্চ সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। এই জন্যই ধাহার মায়াতে 
এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে তাহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যস্তর নাই। এই কথা 
দৃঢ়ভাবে সকলের মনেই অস্কিত করিয়া রাখ! কর্তব্য । 
বাহাহউক যাহ! বলিতেছিলাম-_-সমস্ত বৈষব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সাধনায় 
যেরূপ পিদ্ধিগাভ করিয়াছেন, ভগবদ্ধন্ত যেরূপভাবে অনুভব ব! দর্শন করিয়াছেন 
সেইরূপ ভাবেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আমরা! মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি 
এবং শান্ত্রযুক্তিও যথেষ্ট দিতে পারি যে গ্ীশ্রীকৃষ্চচৈতন্ত দেব. যে 
পচে ২। শদ্ধা ভক্তির পথ জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাতেই বিশেষভাবে 
রসের ভোগ আছে মাত্র অন্যথা অষ্টাঙ্গ যোগ ও জ্ঞান যোগেত'রসের 


| | ভা ৯ হও 
ভোগ আদৌ হয়না তবে জ্ঞানমিশ্রা, কর্মমমিশ্রা বা যোগমিশ্র! ভক্তির প্রাপ্তি সারপ্য, 
সালোকা, সার্ট ও সামীপা মুক্তিতে রসের কিছু আম্বাদন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বলিয়া গিয়াছেন £-- 
“জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে । 
ব্রহ্ম আত্ম! ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ 
উপাসন। ভেদে জানি ঈীশ্বর মহিম! | 
অতএব বুরধ্য তাতে দিয়েত উপমা! ৮ 
একই ব্রহ্ম বস্ত তিন রূপে তিন প্রকার সাধকের নিকট প্রকাশ পান। জ্ঞান 
যোগী নির্ভেদ ব্রহ্মান্ুসন্ধানে রত হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাংকার লাভ করার পর ব্রচ্ষের 
কৃপায় ত্রদ্ষে লীন হন। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য দেব এই যোগ পুনরুদ্দীপিত 
করেন। তিনি বলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই ব্যক্তি ও অভেদ। 
ভানযোগ,  নিষ্কাম কর্মা্ারা চিত্তশুদধি ঘটিলে পর কর্ম, সন্ন্যাস করিতে হয় 
ওতক্িযোগ তদন্তে জ্ঞান নিষ্ঠার প্রয়োজন। জ্ঞান সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান 
আলোটা লাভ হয়। জ্ঞান লাভান্তে জ্ঞানসঙ্ন্যাস পূর্বক জ্ঞান যোগী কৈবলা 
লাভ করেন। অস্টাঙ্গযোগী কুল কুগুলিনী জীব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া 
গুহাদ্বার হইতে জীবাত্বাকে ুযুস্ন! নাড়ীর ভিতর দিয়া চালিত করিয়া মূলাধার, 
সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞাচক্র এই যটচক্র ভেদ করাইয়! 
একেবারে মস্তকের মধ্য প্রদেশে অবস্থিত সহম্্রার পন্সে পরম শিবের সহিত মিলন 
করাইয়া দেন। শান্ত্রকারগণ সাধকগণের এই মৈথুনের কথাই উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। ভক্ত ব্রন্মেরই ঘনীভূত মুত্তি আনন্দঘনবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ সিন্ধু ্রীন্রীশ্যাম 
সুন্দরের সাক্ষাৎ কার লাভ ও সেবা! লাভ করিয়! কৃতার্থ হন ও পরাশাস্তি লাভ করেন । 
জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তের কাহারও সিদ্ধিলাভাস্তে আর এই জরামরণ 
যুক্ত সংসারে আসিতে হয় না । বৈষ্ণবগণের মতে জীবাস্মা ও পরমাত্মা বলিয়া! ছুইটা 
বস্তু আছেন। তাহারা ছুইজনেই জীব হৃদয়ে অবস্থান করেন। জীবাত্মা যতদিন 
যুক্ত না হন ততদিন কৃপালু পরমাত্ম। জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যোনি ভ্রমন করেন। 
ব্রন্মের ঘনীভূত অবস্থার কথা শুনিক্না আমরা যেন চমকিয়া ন1 উঠি। সাংখ্য ধাহারা 
পড়িয়াছেন তাহারা জানেন যে পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তি ঘনীভূত হইয়! বৃক্ষাকারে 
পরিণত হয়। বীজে একটা শক্তি নিহিত আছে মাত্র। সেই বীজের শক্তি পৃথিবী 
হইতে উব্বরাশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। আর যিনি ব্রহ্ম তিনি 
যে ঘনীভূত হইয়! সাধকের হিতার্থে আকার ধারণ করিবেন তাহাতে কি আশ্চর্যের 
বিষয় থাকিতে পারে ? : প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনী হইতে ও প্রত্যেক ধর্ম হইতেই 
সার অংশ গ্রহণ কর! কর্তব্য। কিছুই উড়াইয়। দেওয়া! কোনও মতেই কর্তব্য নয় তবেই 
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স্পূরণ ভাবে ঝি নি । অভি জনে; নে বিজন ৭ বা বে ষে বসত তাহা লাভকর! 
, অসন্তব। তবে তুষে পাড়দিলে যেরূপ চিল পারা যায়না তব্প ভক্তি ভিন কোন 
এজাধনাতেই (সফলকাম হওয়া হায় না। আিচ্গচরিতানৃত প্রস্থ ধিউহা্র 








ড্র ই সব সারের রা কল 
জগ. রঃ এ্কফ কি বিনে ভাছা দিতে মারে বল।” 
রি আনহোসীদের মতে. মায়া জাতির চ্যায় যংকিঞিং। স্পষ্ট করির' 
আরা সধ্ব্ধে ভীহারা কিছুই বলেন না! তাহারা বলেন বন 
"লা জগৎ মিখা। যোটের উপর নাস্তিকরা তির. সকলেই ্হ্মাকে মানেন । 
বনাস্তিকের বলেন মহ চেতন, গেহাতিরিক্র চেতন পদার্থ 'নাই। তাহাদের তর্ক 
কোন অয়েই াড়ছিতে পারেনা । যাহা হউক স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটী 
জরাইয়া দলিলে ছে. আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই নির্মলানন্দ । এই আনন্দই 
সজীভগবানের ত্বরূপ | জীতগবানকে লাভ করা সহজ সাধ্য নহে। ত্রন্ষা ভাগবডে 
বলিয়াছেন-_-হে শ্র্ঠু তোমার মহিমা ধাহারা বলেন আমরা জানি তাঁহারা জানুন, 
অধিক বলিব কি আমার মন, শরীর ও বাক্য এ ভিনের গোচরে তোমার মহিমা নাই ।* 
আমাদের ভূতময় চক্ষুতে ভূভময় সব জিনিষ দেখা যায় কিন্তু চিন্ময় জিনিষ দেখিতে 
হইলে, দিব্যচক্ষু, প্রেমচচ্ষু চাই। এই প্রেমচক্ষু লাভ করিতে হলে সর্বাগ্রে 
আমাদের চাই সর্ববজীবে ভ্ীভগবান: বিরাজ করিতেছেন এইরূপ উপলদ্ধি, করিয়া 
জীবহিংসা হইতে বিরত ছওয়া। কোনও প্রাণীকেই হত্যাকরা ত' বর্তব্য নয়ই 
এ কথ বাহার হাদযে বিন্দুমাত্রও প্রেম আছে তিনি সহজেই তাহা হাদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন। সম্পূর্ণভাবে অছিংসা সাধন করিতে পারিলে 'ক্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রেম- 
টক্ষুর বিকাশ হয়। য্ূবেরধদ ৩৮1১৮ বলিভেছেন--“মিত্র স্যাইং চক্ষুষা সর্ব্বাণি 
ভূভানি সমীক্ষে।” এইজন্য সে বিষয়ে আমাদের, (সকলেরই টস 
, অনেক সুজ কীট আছে এ ছারা দেখা মায়না। পুরাণ হয ছার দেখিতে হস 
এলেইরপ তাপেক্ষা সৃষ্ম বরণ এ চক্ষে দেখা যার ন17,: খুরলৃষঠা। ূ ছারা আল 
বরণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া বায়। তগবান কৃপা করিয়া সেইরণ চকু ান ক 

ভবে সেই সব আনন্বন্বরূপ জিনিব হেখিতে পায় ধার -খ্কা। 
হা? পাহাড়, জল, বাডাল, অি,সৃতিকা, জীব, জন্ত ইতযানি যে সব 
5 এই পৃথিবীতে আছে অপ্রাক্ত ীদ্দাবনে তাহায় সকলই আছে। 
রা এই বে সেখানকার লব চন্য ধানকায় সব ভৃতময়। গানের পা 
শা করি পাল সুলোকে গাল" গোবশের 
লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ বরা যাক । 
































' ভাঁগরত করে পাঠ পণ্ডিত গদাধর । 
সপার্ধদ শরণ করে দেব বিশ্বস্তর ! 


খ্গ 
কর্ম্মযোগ সাক্ষাৎ যুক্তির কারণ হইতে পারে না। নিষ্কাম কম্মযোগে চিত্তশুন্ধি 
ঘটে মাত্র! যখন জাগতিক কোনও সুখ হুঃখে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না 
সেইটাই চিত্তশুদ্ধির অবস্থা । কর্দমাযোগ দ্বারা ব্র্গলোক পধান্ত প্রাপ্তি হয়। 
পুণ ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ভে অবতরণ করিতে হয়। "ক্ষীণে পুণো মর্ত্যলোকং 
বিশন্তি” এই কথা আমরা শ্রীগীতাশাস্থ্ে দেখিতে পাই । এখানে আর একটী কথ! 
“লিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমরা কোনও জনমে নিদ্দিষ্ট কয়েকটা 
বাসনার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া আবার নূতন অনেকগুলি বাসনা 

রা পৃথিবীতে আসিয়া করি। তাহাতেই বারবার আসা যাওয়া! করিতে 
গালচনা। হয় যেরূপ একটা ধাম্তে বু ধাশ্বৃক্ষ ও বহু ধান্য বাবংবাব নব 
উৎপাদিত ধান্য রোপণের দ্বারা হইয়া থাকে। কর্মযোগে উপনীত 

হঈতে হইলে পরপব তিনটী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। প্রথমতঃ ফলাকাজ। 
বজ্জন, দ্বিতীয়তঃ কর্তৃবাভিমান পরিত্যাগ এবং অবশেষে ঈশ্বরে সমস্ত ফল অপ্পণ। 
তাহা হইলে দেখা গেল যে আসক্তি রহিত হইয়া ফলাকাজ্ষ! বর্ন কবিযা কর্মের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য। তাহারই উদ্দেশ্টে তাহাবই কাধা সাধন কবিতেছি এইবপ 
মনে কবতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকাঁব থাকিতে হইবে । এইরপ- 
»বে ধাচাবা বন্ধ কবেন তাহাদের চিত্তের আসঙ্গ বালেপ থকে না। সেই কন্ম 
াহাদের দেহের বাপাব বলিয়া মনে হয় মাত্র । কর্তব্য বুদ্ধিব প্রেবণায কম্ম ও 
কম্মযোগ একবস্থু নহে । প্রথমোক্ত কাধো ফলের দিকে দুটি থাকে । যাহ কিছু 
পদ্ম সকলই সন্তঃ) খজঃ ও তমঃ গুণের প্রেরণায় সাপিত হঠতেছে এব আমব। 
£ষ্টা মাত্র এইবপ মনে কবিতে হইবে । এদরূপভাবে কার্ষা ন৷ করিয। কর্তব্যবুদ্ধির 
প্রত্ণায় কাধা করিলেও অকৃতকার্য হইলে অবসাদ অনুশ্ব হইবে। কম্মযোগে 
শ্রীভগবানেব সাহত কর্মাফলদাতারূ'পে সাক্ষাৎকার লাভ হয। অগ্টাঙ্গ ও জ্ঞানযে।গে 
এইব্প কম্মদ্বারা প্রথমত; চিত্তেন শুদ্ধ উৎপাদন কব্তে হয়। ভক্তিযোগে 
এরূপ কাধ/করার প্রয়োজন হর না। একৃফের শপণাপন্ন হইলেই আপনাআপনিই 
ভক্তের সব কার্ধা এইরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়। থাকে । সে জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা কবিতে 
হয় না। যখন 'আনন্দ ব্যতীত সকলেরই অনুকুল বসন্ত জগ* দেখা যাষ পা এবং 
সকলেরই প্রতিকূল বস্ত ছুঃখ দেখা যায় তখন আমরা কেন সন্ধাকর্ষক আনন্দ, 
ধাহাকে শান্ত্রকারগণ 'কৃষ্ আখ্যা দিয়াছেল, সেই নস্তুব সন্ধাণার্থ ধা।কুব হইবে না! 
শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্জল আনন্দ স্ববপ, অনাবৃত চৈতন্য | শ্ুন্ুপ্চিতে যে আনন্দ ভোগহয় 
তাহাও অজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত মানন্দ। জ্ঞালাব ভিতরে জল বঠিয়াছে, তৃক্কার্থ 
হইয়া আমর! জালার উপরে লেহন করিতেছি মাত্র | ভিতবেব বস্তুর অনুসন্ধান আদে' 
করিতেছিনা, ফলে আমাদের তৃষা! নিবাবণ হওয়া ত'হরেব কথা! দিন দিন বৃদ্ধি 


২৪ 
পাইতেছে। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ততন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরামণ্ডলে বাস ও শ্রীমৃত্তির শ্রদ্ধায় 
সেবন এই পাঁচের যে কোনওটীর অগ্পসঙ্গ করিলেও ভক্তি লাভ করা 
ডে যায়; একথা আমরা শ্রীন্রীচৈতন্থচরিতামৃতে দেখিতে পাই। যিনি 
হাণ।  মথুরামগুলে বাস করিতেসমর্থ হইবেন না তিনি অভ্ততঃ মনে মনে 
মথুরামগ্ডুলে বাস করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীশ্ঠামহুন্দরের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছেন এইরূপ সমস্ত সময়ে চিন্ত1! করিবেন। নিয়ত মৃত্যু চিন্তা করত; 
আশ্রীরাধাস্ঠামযুগলমাধুরীতে সমস্ত সময় মন রাখিতে হইবে । এরূপ করিলে সাধক 
নিশ্চিতরূপে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়! তাহার বাঞ্চিত ইষ্টবস্ত লাভ করিতে সমর্থ হন। 
তাই বলিয়া ভক্ত শ্মশানে বিশেষ কোনও কার্ধ্য না থাকিলে যাইবেন না কারণ শ্মশানে 
বারংবার যাতায়াতে শুক্ষবৈরাগ্য আসিয়া ভক্তের যুক্তবৈরাগ্যকে নষ্টকরিয়া দিয়া 
তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে। 
শ্রীশস্করাচা্যদের যে ব্রন্মের কথা বলেন তাহা নিবিবশেষ ব্রহ্ম । ভক্ত যে ব্রঙ্গবস্ত 
লাভ করেন তাহ! সবিশেষ ব্রহ্ম । নির্ব্বিশেষ ব্রন্মে কখনই একেবারে লয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। নিব্বাণ যুক্তি অসম্ভব কারণ জীব সত্বা চিংকণ। অনাদি কাল 
হইতেই জীব আছে। কেহই জীব স্প্টি করেন নাই। মহাপ্রলয়ের পর মাত্র 
শ্রীভগবান কৃপাপূর্বক জীবকে মায়ার কবল হইতে যুক্ত করিয়া নিজের নিকট 
তানয়ন করিবার জন্য জীব স্থষ্টি করেন। কি করিয়া জীব অন্য জিনিষের সঙ্গে 


রি (মশিবে? বর্তমানে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে যে কোন জিনিষের 
নর্ববান 


মুজির সহিত কোনও জিনিষ মিশাইলেও একেবারে মিশেনা, পরষ্পর পুথক 
ঘি বি্ধ। স্ব রাখিয়া থাকে। অতএব নির্বাণ মুক্তির কল্পনা স্থুধীগণ পরিত্যাগ 


পূর্বক অন্ত পন্থা দেখিয়া থাকেন। আমি ব্রহ্ম হইয়া গেলাম, ব্রহ্ম 
ও আমাকে বুঝিলেন না আমিও ব্রন্মকে বুঝিলাম না। অতএব এখানে উপাসনার 
পরিপূর্ণতা নাই। নিকটে থাকা যায় কতক্ষণ ইহ লইয়া কমিবেশী। উপাসনার মাত্র 
কমিবেশী শীরাধাকৃষ্ণের সেবায় উপালনার পরিপূর্ণতা আছে কারণ সাধ্য ও সাধক 
পরগ্পর পরস্পরকে বুঝেন । আরও শ্রুতিও বলিয়াছেন “যত্রতবস্ত সর্ঘ্বমাশ্বৈবাভৃংতৎ 
কেন কংপন্যেং” অর্থাৎ “যে সময় সবই আত্মন্বরূপ হয় তখন কে কাহাকে দেখিবে ? 

এইজন্য শুদ্ধ! ভক্তির যাজনই সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
অনেকে আত্মা ও প্রাণকে একই বস্তু বলেন। এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভূল। 
আত্মা ও প্রাণ একেবারেই স্বতন্্। সুর্য্যরশ্মি যেরপ স্থূর্য্য থাকিয়া 
টা কোটী কোটী জগংকে আলোকিত করে প্রাণ ও সেরপ আত্মার 
রা তরঙ্গরূপে থাকে, আত্মাতেই নিত্য জড়িত থাকে । দেহের সর্ধ্ধস্থানে 
অনুভব করা যায় বলিয়া নাম আত্মা। সংকল্পবিকল্লাত্মক বৃত্তি বিশেষ 


৫ 


কে মন বলে। হ্থ্য্যকে সম্মুখ রাখিয়া চলিলে ছায়া যেরূপ পশ্চার্দিকে 
পতিত হয় সেইরূপ শ্রীকষ্চচন্দ্রকে যাহারা সম্মুখে রাখিয়া চলেন তাহাদের 
পিছনে মায় পড়িয়া থাকে। অন্যথা মায়! শ্রীকৃষ্চন্দ্রকে দেখিতে দেয় না। 
সমস্ত তত্বই পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যদি সাধু সঙ্গে জীবন তরণী বাহিয়া 
যাওয়া যায়। 
ধাহারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন ছার! পরতন্ব উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক তাহারা 

যেন মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ না করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জনৈক ভক্তকে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছিলেন যখন এ ভক্ত মায়াবাদীর ভান্ত শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ 
উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। অনেকের মনে হয় যে জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গযোগ বুঝি 
সহজসাধ্য ও উত্তম বস্তু দান করে তাই ধাহারা সন্দিগ্ধ তাহারা এ সব 
যোগের প্রণালী সম্বন্ধে একটু আধটু এ সব যোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
নিকট শ্রবণ করিতে পারেন। তাহা হইলে তাহারা অবগত হইবেন যে 
এ সব যোগের সাধনা কলিহত জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব কারণ 
আমাদের দেহ অপটু এবং মন অতিশয় চঞ্চল। আরও এ সব যোগের 
সাধনার ফলে যে আনন্দ আস্বাদন কর! যায় তাহ! শ্রাকৃষ্ণকে ধাহারা প্রভূ জ্ঞানে 

উপাসন। করেন তাহাদের আনন্দাম্বাদনের তুলনায় অনেক কম। 
সনি এ কথা আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া আদৌ বলিতেছি 

না, শ্তরীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপারকরুণায় বৈষ্ণবাচার্যগণের মুখে 
শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়৷ এবং এই বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়' 
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই স্পষ্টভাবে লিখিতেছি। 
্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামুতে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল কবিরাজ গোন্বামিপাদ 
মহাশয়ের মুখে বলাইতেছেন £-- 

“কৃষ্দাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু। 
কোটা ব্রহ্ম স্বখ নহে তার এক বিন্দু॥” 
ক্ষুদ্র একট! রাজ্যের রাজার প্রতিনিধিকে আমরা কত সম্মান করি, তিনি 

সম্মানিত হইয়া কত আনন্দ উপভোগ করেন আর যে কৃষ্ণ কোটী কোটা 
বিশ্বত্রন্মাণ্ডর অধিপতি তাহার দাস হইলে যে আনন্দসিন্কুর আস্বাদন হয় 

তাহ! ত' বলাই বাছুল্য। “আমি ভগবান ও “ভগবানের আমি 
রি এই ছুইটী ভাবের মধ্যে কোনটায় আনন্দ বেশী? কৃ্ণ-ভক্ত 
লাভ ভক্তের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পদদলিত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ 
নিকট অতীব 
হেয়। প্রেমময়ী অবস্থা প্রার্থনা করেন। আপনারা অনেকে হয়ত 

আমাকে বলিবেন যে ধর্ম্-প্রচারক ধর্ম প্রচার করিবার পূর্বের 


ত্ঙ 


নিজে ধর্ম আচরণপুরর্বক উপযুক্ত চাপরাশ লাভ করিবেন নচেৎ তাহার কথায় 
কেহই কর্ণপাত করিবে না। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের নিকট জানাইতেছি 
যে আমি প্রচারক হিসাবে আপনাদের কোন কথা বলিতেছি না, বৈষ্ণব 
আচার্্যগণের যুখনিঃস্থত অমৃতময় উপদেশাবলী আমি যাহা শ্রবণ করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, শাস্্রাদি অল্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়! যে সামান্য জ্ঞান 
লাভ করিয়াছি এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণায় ও প্রেরণায় যাহা 
হাদয়ঙগম করিয়াছি সেই সব তত্ব যথাসাধ্য নিজেও পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিব এবং 
আপনাদের নিকট আপনাদের সেবক রূপে নিবেদন করিয়! আমার চিরদগ্ধ 
প্রাণে যাহাতে একটু শাস্তি লাভ করিতে পারি এইজন্য তাহা লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । যাহ! হউক যে বিষয় বলিতেছিলাম £__ 
ধাহারা শ্রীশ্রীকষ্ণচৈতন্তদেবের চরণাশ্রিত হইতে যাল্র। করেন তাহাদের 
ন্কিট আমার করযোড়ে অনুরোধ যেন তাহারা ভুলিয়াও 
জত্ীকৃক- প্রীনন্দনন্দনে, সন্দেহ না করেন ও কোনও ধর্মের নিন্দা না করেন। 
চৈতগ্যদেবের ৃঁ 
্রচরণাশ্রিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কোন ধর্মেরই নিন্দা করেন নাই। আমি যেটা 
পরেন এরও বুঝিয়াছি সেইটাই কেবলমাত্র ঠিক অন্য সব কিছুই নয় এইরূপ 
সাশ্রদায়িকতার ধারণা কর! যে কতদূর বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক তাহা! আর কি 
মল কঠারাঘাত বলিব। একজন একজনের পিতা আর একজনের পিতামহ। 
এক ব্যক্তিই একই সময়ে পিতা এবং পিতামহ যদিও এই 
দুইটী শব্দের অর্থ এক নয়। সেইরূপ নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতি 
ইষ্ট বস্তসকল স্বরূপতঃ এক। এ সমস্ত নিত্য ও অগ্রাকৃত চিন্ময় শবগুলির 
অর্থ এক নয়। তাই বলিয়া নিন্দা! করিব কেন? নিন্দা করিলে নিরয়গামী 
হইতে হইবে । ধরুন একজনের স্ত্রী আছে। ধাহার স্ত্রী তিনি তাহার স্ত্রীকে 
দাম্পত্য রসে উপভোগ করিতেছেন। এ ব্যক্তির পুজ তাহার স্ত্রীকে মাতৃরসে 
উপভোগ করিতেছেন এবং তাহার স্ত্রীর সহিত ধাহার যেরপ সম্বন্ধ তিনি 
সেইরূপভাবে একই বন্ত দর্শনাদি করিতেছেন। ইহাতে কি আপত্তি হইতে 
পারে? শ্রীভগবানের অনস্তরূপ। ধাহার যে রূপট! ভাল লাগে তিনি 
সেইরূপই উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈছ্র্ধ্যমণি যেরপ নানা অবস্থায় নানা 
মুর্তি ধারণ করে ভক্তবংসল শ্রীভগবানও ভক্তের বাসনান্ু্যায়ী নানা রূপ 
ধারণ করিয়া আছেন। ভক্ত যখন যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি 
সেইরূপেই তাহার নিকট আবিভূ্ত হন। কেহ শ্রীভগবানকে সাকার, কেহ 
নিরাকার আবার কেহ বা নিব্বিকারভাবে উপাসনা করিতেছেন যেরূপ জলকে 
জল, বরফ ও কুয়াসা এই তিন অবস্থায় আমরা ইহা! ভোগ করিয়া থাকি। 


৭ 


অনস্ত ও অসীম সাগরের সবটুকু কে দেখিতে পারে? ধাহারা ৬পুরীধাম হইতে 
দেখিয়াছেন তাহার! বলিবেন যে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালাুক্ত, 
্বরপ নির্ণয়ের ধীহারা বোম্বাই সহর হইতে দেখিয়াছেন তাহারা বলিবেন যে 
সমুদ্রে বিশেষ তরঙ্গ নাই। বস্ততঃ এই সব দর্শন ভ্রমযুক্ত। 
যিনি যেখান হইতে দেখিয়াছেন তিনি সেখান হইতে যেরূপ দেখা যায় 
সেইরূপই বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে সমুদ্র এইরূপই 
অন্যরূপ নয় তাহার কথা কে শুনিবে? তিনি লোকের নিকট হাস্তাষ্পদ 
হইবেন মাত্র । শ্রীভগবান অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও অনির্ধ্বচনীয়। তাহার সম্বন্ধেও 
দাস্তিকের মত সাধনা না করিয়া কোনও কিছু বলা কখনও সমীচিন নয়। 
আর শ্রীভগবান এইরূপ অন্যরূপ নয় ইহা বল! ত” কখনই বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। 

আমরা শ্রীগীতায় দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জবনকে বলিতেছেন £-- 

“যে যথা মাং প্রপদ্ধান্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। * 

মম বর্তানুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥” 
অর্থাৎ হে পার্থ যাহারা যে ভাবেই আমাকে তজনা করুক না কেন সকামই 
হউক আর নিষ্কামই হউক আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া 
থাকি। সকাম যাহারা তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের 
ভজন! করিলেও সর্ধ্বপ্রকারে (ইন্দ্রাদি দেবরূগী ) আমারই ভজন পথের অনুসরণ 

করিয়া থাকে । ্‌ 

সচরাচর আমরা অনেককে বলিতে শুনি “সোইহং”, “আমিই সে 
টার “আমিই ব্রহ্গ”; এরূপ ধারণা করা যে কতদূর গহিত তাহা 
ধারণা সমপূর্দ প্রত্যেকে একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে 
আজ্লক। পারেন। আমার দুঃখ, কষ্ট, ভোগ, বিলাস, স্বার্থপরতা সবই 
আছে অথচ আমি ব্রহ্ম হয়ে বসে আছি! বলা ত' আর কঠিন কিছুই নয়, 
মুখের কথা, বলিয়া ফেজিলেই হইল কিন্তু তাহা হইলে ত' আর আমাদের 
হুঃখের অবসান হইবে না। “সোহহং” বলিলে ত' আর কোন কাধ্যই রহিল 
না এই লোভেও অনেকে «“সোহহং” বলেন। তত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী 
ভজন সাধন করিবার প্রয়োজন। তবেই ছ্ঃখের নিবৃত্তি হইবে, অন্যথা 
নয়। জীবও সচ্চিদানন্দ এবং শ্রীভগবানও সচ্চিদানন্দ সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই কিন্ত একজন পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে 
আর একজন মায়াকে নিজের শাসনে রাখিয়া এই বিশ্ব একবার গড়িতেছেন 
আর একবার ভাঙ্গিতেছেন এই পার্থক্য! একদিন পথে যাইতে যাইতে এক 
কর্মকারশালায় গমন করিয়া শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্যদেব একখণ্ড উত্তপ্ত 


ন্্চ 


লৌহ মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া শিশ্তদের বলিয়াছিলেন তোরা 
সোহহং সোহহং করিস্‌, আমার হ্যায় উত্তপ্ত লৌহখণ্ড মুখের ভিতর দে 
দেখিনি।” তাহারা সকলেই পশ্চাদ্পদ হইলেন। তখন স্বামিজী তাহাদের 
: সতর্ক করিয়া! দিলেন যাহাতে তাহার! নিজে ব্রহ্দ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ 
দাস্তিকের মত “সোইহং ন! বলেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন 
উকি যে শঙ্করাচার্যাদেব ধাহারা ভক্ত তাহাদের নিকট বৈষ্ণব ধর্মই 
দেবের প্রচার করিতেন। একদিন যখন মানসিংহ কোনও ব্যক্তির নিকট 
টা হইতে অদ্বৈতবাদ মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন তখন 
শঙ্করাচার্য্যদেব মায়াজল ও মায়ানৌকা সৃষ্টি করিয়া! তাহাকে অপূর্ব 
কৌশলে কিরপে অদ্বৈতবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আপনারা 
শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হইবেন । 
জীব কখনই 'ব্রন্মের সমকক্ষ হইতে পারেন না। ব্রন্মের অংশ মাত্র। 
পুবের্বেও একথা বলিয়াছি। জীব যদি ব্রহ্ধই হইতেন তবে বিরাটরূপে সর্বব্যাপী 
হইয়া মায়ারপ দর্পণে গ্রতিফলিত হওয়ার কোন প্রকারেই সম্তাবন। থাকিত না। 
“বৃহতে বৃহয়তি” অর্থাৎ ধাহার চেয়ে বৃহৎ আর হইতে পারেনা এবং যিনি 
জে রি করেন তাহাকেই ব্রহ্ম বলে। সর্ধ্বত্রই যদি রঙ্গ 
রন্মের সমকক্ষ বিরাজমান তবে মায়ার স্থান ব্রহ্মের ভিতর ভিন্ন বাহিরে ত 
মতি আর হইতে পারে না? এইজন্য ব্রন্ষের মায়ারপ দর্পণে প্রতিফলিত 
হওয়া অসম্ভব । আবার দেখুন একখণ্ড মেঘ কি কখনও বিরাট 
সূর্যকে আচ্ছাদন করিতে সমর্থ হয়? তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। ভক্দরপ 
ব্রন্মের দাসী মায়া ব্রহ্মকে কখনই দলিত করিতে সমর্থা হয় না। বেদাস্তভাস্তে 
উল্লেখ আছে £__ 
“মায়াবিষ্বং বশীকৃত্য তং স্যযাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ | 
অবিদ্া বশগো জীবঃ সংরেশনিকরাকরঃ ॥৮ 
অর্থাৎ “কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ |” মায়া জড়ময়ী ও চৈতন্তময়ী। যখন 
চৈতন্তময়ী তখন তাহাকে যোগমায়া বলা হয় আর যখন জড়ময়ী তখন তাহাকে 
গুণমায়! বলা হয়। জড়মায়া' চৈতন্তময়ী মায়ার বিকার। আরশীতে যেরূপ 
সমব্ত অঙ্গই বিপরীতভাবে প্রতিবিষ্বিত হয় তদ্রেপ চেতন্যময়ী 
তি ও মায়! জড়মায়ারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় বিপরীত ও বিকৃত 
আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা জড়ূমায়াচ্ছন্ন। এই প্রপঞ্চ 
সেই চৈতন্যময়ী মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নচেৎ ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। 
স্রীভগবানের কৃপায় চক্ষুর উদ্মেষ হইলে সেই যোগমায়৷ রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয়। 
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সে রাজ্যের নাম গোলোক। সেখানে শ্রীভগবান নিজ পার্্দগণসহ নিত্য- 
লীলারসে মগ্ন আছেন। গোলোক ছুইটী-_একটা সর্ববাপেক্ষ। উদ্ধাদেশে ; সেখানে 

বিরহ ও মিলন ছুইই আছে এবং যে স্থান হইতে শ্রীকষ্চন্্র 
খিবদাবন। চৌদ্দ মন্বস্তর শেষে তাহার লীলাতরণী লইয়া ভূমগুলে অবতরণ করেন। 
শ্রীকফের এই ভূমগ্লস্থ লীলাস্থলীই শ্রীবৃন্দাবন রূপে প্রকাশ পান। আর 
একটী গোলোক আছে সেখানে বিরহ আদৌ নাই, নিত্য মিলন। বৈকুষ্ঠও 
ছুইটা। একটার নাম মহাবৈকুণ্ঠ আর একটার নাম বৈকুণ্ঠ। 
শেষোক্ত বৈকৃষ্ঠেই লক্ষ্মী নারায়ণ অবস্থান করেন। মহাবৈকুষ্ঠের 
অধিপতি চতুব্নুহ যথা! ৫-_বান্ুদেব, অনিরুদ্ধ/। সংকর্ণ ও প্রহ্যয়। 
গোলোকেও এই চতুব্র্ণহ বর্তমান। গোলোককে কৃষ্ণলোকও কেহ কেহ 
বলেন। সেখানকার অধিপতি বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র । বৃন্দাবন ও মথুরা এই 
গোলোকের ছুইটী প্রকোষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি ঘনীভূত হইয়া প্রেম ও 

তন্নিবিডতর অবস্থায় মহাভাব আখ্য। প্রাপ্ত হয়। শ্ত্রীরাধা এই 
১ ও মহাভাব স্বরূপিনী এবং গোগীগণ তাহার কায়ব্যহরূপ। ্ত্রীনন্দ 
উপর তব যাশোদা প্রভৃতি পিতৃবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তির ঘনীভূত মৃত্তি। 

শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সখাগণ ও নারদ, উদ্ধাব প্রভৃতি দাস সমূহ ও 
ব্রজের লতা গুল্মাদি নিত্যযুক্ত জীব পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্্বদ । অজ্জুনাদি 
ভগবৎ নিখিল পার্শদগণও নিতামুক্ত জীব। কতকগুলি জীব কষ্খধামে আকৃষ্ট 
হইয়! নিত্য সেবাস্থখাস্বাদনে মগ্ন আছেন আর কতকগুলি জীব (যেরূপ 
আমর! ) মায়া রাজ্যে আকৃষ্ট হইয়া মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। 
শ্রীকৃষ্ণই মায়াকে আদেশ দিয়াছেন যে যেহেতু জীব আমাকে ভুলিয়াছে 
সেই হেতু উহাদের আমার নিকট আনয়ন করিবার জন্য একবার স্বর্গে 
উঠাইবে আর একবার নরকে ডুবাইবে। এইরূপ বারবার নাগাড়ি চুগাড়ি 
খাইয়া! যদি ইহারা একবার আমার পানে চায়। তাই ভক্তেরা এই জগৎকে 
কারাগার স্বরূপ মনে করেন। মায়া এই সংসাররূপ কারাগারের কর্তা । 
সে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় অত্যন্ত ক্ষমতাবতী হইয়া জীব সচ্চিদানন্দ বস্ত 
হইলেও তাহাকে নানারূপ শাস্তি দিতে সমর্থা হইতেছে । এইরূপে নানা 
দুঃখ কষ্ট ভোগান্তে ভগবানকে জীবের মনে পড়ে। অতএব জড়মায়াকেও 
দ্বণা করিতে নাই। মায়ার শরণাপন্ন হইতে হয়। যখন স্বরূপতঃ জীব নিত্য 
কৃষ্দাস তখন পাপীকে ত্বণা করিতে নাই কিন্ত তার কাধ্যটাকে ঘ্বণা' করিতে 
হইবে। যে ভক্ত হইবে সে সকলকে ভালবাসিবে। তার কাছে শক্র কেহ 
হইতে পারে না। সকলেই যে তার বন্ধু কারণ সকলেই যে নিত্য কফ্দাস। 


শ্রীবৈকৃষ্ঠ। 
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এসব কথ৷ অন্তরে শ্রীকৃঞ্ণকে প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত স্মরণ করিয়া তিনি 
হৃদয়ে স্ফুত্তি পাইলে তবে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায় । 
_ স্ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়া গিয়াছেন যে কাহারও ভাব নষ্ট করিবে ন॥ 
অতএব যাহার যে মৃত্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে সেই মৃত্তির 
পুজা হইতে তাহাকে বল পূর্বক বিচ্যুত করা একেবারেই গহিত। 
বিভিন্ন প্রকার .তবে কোনও যুত্তি বিশেষে রসাধিক্য থাকিলে তাহ! অতি বিনীত- 
বিগ্রহ ওাহার ভাবে এ সাধকের নিকট নিবেদন করা যাইতে পারে মাত্র । 
সে ইচ্ছাপুর্ধক যদি এ অধিক রসের মুদ্তিতে আকৃষ্ট হয় তাহাতে 
কিছুই অন্যায় হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমার শ্রীভগবানকে 
অন্য একজন অন্যরদে আশম্বাদন করিতেছেন তাহাতে বরং আমার আনন্দিত 
হওয়া কর্তব্য যেহেতু আমার প্রিয়তমকে অন্ত একজনও ভালবাসে । কাহারও 
ধন্ম মন্দ বলা কখনও কর্তবা নয়। তবে সর্ধাকর্ষক আনন্দ নবকিশোর 
নটবর দ্বিভূজ মুরলীধর, ধীর ললিত নায়ক শ্্রীকৃষ্ণরূপ ব্রদ্ধ বস্ত্রতে 
যে রসাধিক্য আছে তাহা অন্তের কাছে যুক্তির সহিত বলা যাইতে 
পারে। সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ সন্কীর্ণতাী কোন রকমেই অন্থুমোদন করা 
যায় না। তবে যতটুকু আবশ্যক তাহা করিলে কোনও ক্ষতি হয় না 
বরং কল্যাণ হয়। 
তরুণ সাধকের পক্ষে ভাহার মনকে বা ইঠ্টনিষ্ঠাকে বেষ্টনী দিয়া একটু 
ঘিরিয়া না রাখিলে যেরপ কোনও অনাবৃত শিশুবৃুক্ষকে কোনও 
জরবতান্দ জন্ত দেখিতে পাইলে খাইয়া ফেলে তাহার দশাও তদ্রেপ হয়। 
আমাদের ইন্দ্রিয়গলি ত' আমাদের অধীন নয়, নানাদিকে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে আমাদের সব সাধনাই যে হারাইতে হইবে । পতঙ্গ, 
মাভঙ্গ, কুরগ ও ভূঙ্গ ইহার! এক একটী মাত্র ইন্দ্রের তাড়নায় খন সর্বনাশ প্রাপ্ত 
হয় তখন আমাদের প্রশ্ন ত' উঠিতেই পারে না। রূপ, রস, গন্ধ, শব ও স্পর্শ 
এই পাঁচটা বন্ত পাঁচ দিক হইতে আমাদের আকর্ষণ করিতেছে। অতএব 
আমাদের বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্তক। একাই সব 
কার্য করা কর্তব্য। আমরা শ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাই যে দত্তাত্রেয় অবধূত 
বৃপতি যছুকে উপদেশ করিতেছেন যে সর্প যেরপ একা গমনাগমন করে 
আমাদেরও তদ্রুপ চল! কর্তব্য। আরও নানাভাবে একাই সাধন! করা কর্তব্য 
বলিয়৷ নৃপতিকে নানা উপদেশ করিয়াছিলেন । আমরা €1)80007+3 [00517 
091 001-9758610 নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে ০3০116509 3৪ 
006 40019006 0008007997 ০ 900+। এইরূপ নানা গ্রন্থে একাই 
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সাধনা করার উপদেশ লিখিত আছে। অবশ্ট সংকীর্তন সাতে পাঁচে মিলিয়। 
করিবে তাহাতে অনিষ্ট হইবে না । শ্রীশ্রীমন্হাপ্রভূও বলিয়াছেন £__ 
"অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর লীলা আম্মাদন । 
বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্তন ॥% 
এক! কাধ্য না করিলে নানা জনের নান! মতে ভক্ত তাঁর ইচ্ছান্থৃযায়ী ভক্তযাঙ্গ 
সাধন করিতে সমর্থ হন না এবং তাহার অভীষ্টলাভে বঞ্চিত 
অধিকারী হন। ভক্ত সাধক অবস্থায় ব্রজে সিদ্ধ দেহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল 
সেবায় নিযুক্ত আছেন এইরূপ চিন্তা করেন। ইন্দ্রিয় দ্বারগুলি 
ভগবৎ সেবাদ্বার বদ্ধ করিয়া! দিলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না। কৃষ্ততজন 
সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। 
“গোবিন্দ ভজনে হয় সবে অধিকারী । 
কিবা শৃত্র কিবা বিপ্র পুরুষ বা নারী ॥” 
জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের অধিকারী সকলে নয়। কৃষ্ণ, ভজনের বিরোধী বলিয়া 
যখন সব বৈষয়িক জিনিষ ত্যাগ করা যায় সেই হইতেছে প্রকৃত বৈরাগ্য। 
এইরূপ বৈরাগ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই তাহা 
মিলিবে। আত্মসেবার লেশনাত্র থাকিতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয় না। 
কৃষ্ণ বংশীনাদে সাধনসিদ্ধ গোগীদের একটুখানি যাহ! ত্বজাতীয় ধন্ম ছিল তাহারও 
ত্যাগ হইয়াছিল। 
“অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন | 
না মীগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্রীচরণ ॥৮ 
এইজন্যই সকলের পক্ষে শ্রীকৃঞ্চ ভজনা কর! সুবিধাজনক । অবশ্য আমি 
অনস্ঠৈক শরণ  বলপু্ব্বক কাহ|কেও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য বলিতেছি না। 
হইয়া ভ্ীগৌর-. আমার কথা শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও ইচ্ছা হয় তিনি শ্রীকৃষঃ 
তরল ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। শ্রীগৌরভাবরাগে মনকে রঞ্জিত 
রা ডা ত করিলে ব্রজলীলা মাধূর্য্য পুর্ণভাবে আস্বাদন কর! অসম্ভব 
কারণ শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের ব্রজছুলাল স্বয়ং। তিনি জীবকে 
শুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ও রাগমার্গে ভক্তি বস্তটা কি তাহা প্রচার করিয়া 
আমাদের ব্রঙ্জলীলামাধুরী আম্বাদন করাইবার জন্য করুণাপ্রকাশে ধরাধামে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধাভক্তি প্রচার না! করিলে শক্তিহীন 
কলির জীবের যে কি ছ্রবস্থা হইত তাহ! আপনার! সহজেই উপলব্ি 
করিতে পারেন। 
নি্কামভাবে আমাদের সাধন! করা কর্তব্য। প্্রীমন্বহাগ্রতুর পার্শর্দগণের 


৩২ 


কার্ধ্য ও উপাসন! দেখিয়া আমর সেবা শিক্ষা করি। “ঠাকুর আমায় দাও, 
ঠাকুর আমায় দাও এই রব ছ্বারা ঠাকুরকে ব্যস্ত করিয়া না 
০ তুলিয়। “ঠাকুর আমার যথাসর্বন্থ লও এবং যথাসর্ধন্য লইয়া 
তোমার শশ্্রীচরণে যাহাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয় তাহাই তুমি 
তোমার স্বভাবসুলভ কৃপাগুণে আমায় অজ্ঞান ও অবোধ জানিয়! করিয়া দাও 
এইরূপভাবে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। 
আর্ত, জিজ্ঞান্ু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীদের মধ্যে সকলেই সকাম। ব্রজে রাধাকৃষণ 
ধ্যান ও ভজন মাত্র নিগুণ ভজন। যে প্রেমময় দেহে শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ 
ভজন হয় সেবাকাকক্ষায় সেই প্রেমময় দেহ পুষ্ট হয়। ভোজন না! করিলে যেরূপ 
এদেহ থাকে না ভজন না৷ করিলে সেইরূপ প্রেমময় দেহ থাকে না। সাধক 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি্বার৷ তাহার ইষ্টদেবকেই পরম নিষ্ঠার সহিত 
ও ধ্যান করিবেন এবং অন্য বিগ্রহকে কোনপ্রকার অনাদর না করিয়! 
নিষ্ঠা। তাহার প্রিয় বিগ্রহের বিভিন্ন প্রকাশ মনে করিয়৷ প্রগাঢ় ভক্তির 
সহিত প্রণাম করিবেন। ভক্ত চুড়ামণি হনুমান যে তাহার ইষ্টদেব 
শ্রীরামচন্দ্রকে একনিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিতেন তাহা! আমর! এই শ্লোক হইতে 
জানিতে পারি যথ! £-- | 
“গ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি। 
| তথাপি মম জর্ববন্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥” 
আপনারা যে ঘরে ঘরে আজ মধুর শাস্ত ও সৌম্য যুগলমৃত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে 
পাইতেছেন তাহার মূলে আমাদের শ্্রীশ্রীগৌরসুন্দর। তাহার দানের ন্যায় 
ররাধাকফ-. দান জগতে অতি বিরল, অতি বিরলই বা বলি কেন সেরূপ দান 
ুগল বিগ্রহের. নাইই। শ্্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্বে শ্রকৃষ্ণ মৃত্তি সচরাচর দেখা 
০ যাইত না। যাহা ব! প্রাচীন মুত্তি ছিল তাহাও প্্রীরাধা শুন্য । 
নারায়ণ শিলাতেই বান্ুদেবের পুজা হইত। যেরূপ আগমবাগীশ কালীমুর্তির 
পুজার প্রবর্তন করেন সেইরূপ শ্ত্রীগৌরনুন্দর রাধাকৃষ্ণমূর্তির পুজার প্রবর্তন 
করেন। আমাদের শ্ত্রীমন্মহাপ্রতু প্রচারিত রাগমার্গে শুদ্ধাভক্তির যাজন খুব 
সতর্কতা অবলম্বন করিয়া করিতে হইবেক, তবেই শ্রীশ্রীশ্যামন্ুন্দরের অপ্রাকৃত 
শ্রীবৃন্নাবনলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিব। নচেৎ জ্ঞানমিশ্রা, 
যোগমিশ্রা বা কর্মমিশ্রা ভক্তির সহিত খিচুড়ী পাকাইয়া ফেলিলে সব দিকই 
পণ্ড হইবে। 
“দেখিয়ে না দেখে যত অভক্তের গণ। 
উল্গুকে না দেখে যেছে নৃর্য্ের কিরণ ॥” 


বহিমু'খ ব্যক্তির! বিষয়বিষবৃক্ষকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রীকফস্মূর্যের আলো! দেখিতে 
পায় না, যেরূপ পেচক তাহার কোটরে থাকিয়া দিনের বেলায়ও অন্ধকার 
বলে এবং অন্ধকার রাত্রিতে আলে! দেখে । শ্রীকফ্ণ নিত্য কিশোর-_ 
টা বয়স ১৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন, গীতান্বর, নবীন নীরদবর্ণ। 
রা বিছাৎ শ্রীকষে। গিয়া স্থির হইয়াছে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ 
লীতবসন পরিধান করেন। শ্রীরাধারাণী নিত্য কিশোরী_ বয়স 
১৪ বৎসর ২ মাস ১৪ দিন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা ১ বৎসর ৬ মাস ২৩ দিনের ছোট । 
পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী। গায়ের রং ললিত হেম বর্ণ। কেহ কেহ বলেন 
গোগপীদের নিকট শ্্রীকচ সকল সময়েই নত, গীত বসন তাহারই নিদর্শন স্বরূপ । 
শ্রীরাধাপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তি ত্রিভঙ্গ । শ্রীকৃষ্ণের চরণে চক্র, পদ্ম, ধ্বজ, 
বজ্, অন্কুশ, যব ও শঙ্খ প্রভৃতি উনবিংশ চিহ্নু বর্তমান। শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তের 
কাম ক্রোধাদি রিপু ছেদন করিবেন বলিয়া! শ্রীকৃষ্ণ চক্রচিহ্ ধারণ করিয়াছেন । 
ভক্তের মনোরূপ মধুকর যাহাতে এ শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া থাকিতে পারে সেইজন্য 
পদ্মচিহবি। কৃষ্ণভক্ত যে সর্ববশতক্রজয়ী তাহ এ ধবজ চিনবে প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তের 
নানাজন্মের পাপপব্বত বজে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বজ্ব চিহ্ব। মনরূপ মত্ত- 
মাতঙ্গকে ধরিয়া"রাখিবার জন্য অঙ্কুশ চিহ্নু। যব চিহ্নু সমস্ত সৌভাগ্যপ্রাপ্তির সুচনা 
করিতেছে ও শঙ্খ চিহ্নু অর্থ এবং বিগ্াপ্রাপ্তিস্চক । 
শ্রীকষ্ণের ভগবত্তার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ধাহার মন প্রাণ তাহার নাম, রূপ, 
গুণ ও লীলা কথা শ্রবণাস্তর বাসন! বিহীন হইয়া তাহার 
রা ও দিকে ধাবিত হয় তীহারই শুদ্ধা ভক্তির শ্রন্ধাবীজ অঙ্কুরিত 
ইতিহাস । হইয়াছে জানিবে। তিনি তখন জ্ঞানসম্পন্ন আচাধ্যদিগের নিকট 
গিয়! প্রশ্বজিজ্ঞাসা ছারা ও শুভ্রা দ্বারা সংসার সম্বন্ধে ও 
অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সব জানিয়া লন। শ্রীভগবান অজ্ছুনকে শ্রীগীতায় 
এই কথাই বলিয়াছেন £₹__ 
“তদ্‌ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষাস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদ নং ॥% 
স্তীব্রদ্মা ও তৎপর শ্ত্রীনারদ এই শুদ্ধা ভক্তির প্রবর্তক । এই শুদ্ধা ভক্তির 
কথা শ্রীকপিলদেবও তম্মাত৷ দেবহুতির নিকট বলিয়াছিলেন এবং আন্ুরী নামক 
জনৈক ব্রাহ্ষণকে সাংখ্য যোগের কথ! বলিয়াছিলেন। শ্রীনারদ তাহার ভক্তি স্থৃত্রে 
ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন £--৩ সা কন্মৈ পরমপ্রেমরপা-সা (সেই 
অর্থাং ভক্তি) কশ্মৈ (কিং শব ঈশ্বরের প্রতিবাচ্য ) পরমপ্রেমরূপা-_ 
( একান্তিক প্রেমস্বরূপ! ); অর্থাৎ ভক্কি--“ঈশ্বরের প্রতি একান্তিক প্রেম- 
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স্বরূপা”। শ্্রীশাগ্ডিল্য তাহার 'শাগ্ডিল্যনৃত্রে' ভক্তির ব্যাখ্যা! করিতেছেন £--“দা 
পরানুরক্তিরীশ্বরে' ঈশ্বরে (ঈশ্বরের প্রতি ) পরা ( এঁকাস্তিকী ) অন্ুরক্তিঃ-_ 
(অনুরাগ ) সা (সেই ভক্তি); অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি এঁকাস্তিক অন্ুরাগের 
নাম ভক্তি। আচার্য শ্রীল শ্রীরপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন £__ 
“অন্যাভিলা ফিতাশুন্যং জ্ঞানকর্মমাগ্যনারতং। 
আনুকুল্যেন কষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥৮ 
ভক্তি সম্পাদক বন্ত ভিন্ন অন্যবস্তর প্রতি অভিলাষশূন্ত হইয়া এবং কেবল 
জ্ঞানানুসন্ধান ও নিত্যনৈমিত্তিক কম্মে (কেবল) প্রবৃত্ত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্থদ্ধি 
অথব! শ্রীক্খের নিমিত্ত অনুকুল অনুশীলন করাই উত্তমা ভক্তি। শ্রীজীব 
গোম্বামীপাদদ বলেন £-_“ভক্তহদয়প্রবিষ্ট-ভগবতহৃদয়বিগলযুতৃশক্তি বিশেষে হি 
ভক্তিঃ অর্থাৎ যে শক্তিবিশেষ ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভগবানের হৃদয়কে 
গলাইয়া দেয় তাহারই নাম ভক্তি। ভক্তি কখনই নষ্ট হয় না। যতটুকু 
ভজন করা যাইবে ততটুকুই মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে । তাহার তিলমাত্রও 
নষ্ট হইবে না। যতদিন সাধক অবস্থা থাকে ততদিন ভক্তি এশ্বধ্য মিশ্রিত 
থাকে, সিদ্ধাবস্থায় কেবলমাত্র মাধুর্্ের অনুভব হয়। পদ্মপুরাণে আছে £₹_ 
“মন্িমিত্তং কৃতং পাপমপি ধন্মায় কল্পতে। 
মামনাদৃত্য ধন্মোইপি পাপং স্তানম্মতপ্রভাবতঃ॥% 
অর্থাৎ কৃষ্ণের নিমিত্ত যদি কেহ কদাচ পাপকাধ্য করেন তার সেই পাপ 
ধর্ম মধ্যে গণ্য হয়। আর যদি কেহ কৃষ্ণে অনাদর পূর্ববক 
ত্যাগী বৈবও ধর্মাকার্্য করিতে তৎপর হন তাহ! হইলে তাহার সেই ধর্ম 
১ শ্রীকষ্চের মহিমায় পাপ মধ্যে গণা হয়। এই প্রসঙ্গে বলিয়া 
রাখি যে ত্যাগী বৈষ্বের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবার আব্শ্তক 
নাই। সংসারে থাকিয়! ধাহারা বৈষ্বধন্ম পালন করিতেছেন তাহাদের লোক 
রক্ষার জন্য ভক্তি প্রাধান্থকে ত্যাগ না করিয়া বৈদিক শ্রান্ধাদি করা বিধেয় 
যথা শাস্ত্র :_“প্রতিষ্িতশ্চরেং কর্ম ভক্তিপ্রাধান্তমত্যজন্” ৷ ব্রজভক্তের কাছে 
ভগবানের এশ্বর্যা লুপ্ত হয়। মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমমণির নিকট 
শ্্রীভগবানের এশ্বর্য্য লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেরূপ প্রতিবন্ধক মণির জন্য অগ্নির 
দাহিক। শক্তি লোপ পায়। কৃষ্সেব পাওয়া যায় লালসায়। কৃষ্ণসেবা- 
কামুকের সংসারের দিকে লক্ষ্যও থাকে না। লোভের জন্য কৃষ্ণসেবা করিলে 
হয় শুদ্ধা ভক্তি। কৃষ্ণ গুণ শ্রবণমাত্র মন সে দিকে ধাবিত হইলে জানিবে যে 
শুদ্ধা ভক্তির দিকে মন যাইতেছে । এই শ্ুন্ধাভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হয় এবং 
ভোগেচ্ছায় কর্ম এবং ভ্যাগেচ্ছায় হয় অষ্টাঙ্গ ষোগ এবং জ্ঞান যোগ । 
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ধাহার ভক্তি বীজ হইতে অঙ্কুর উদগম হইয়াছে তাহাকে দেখা যায় যে 
হা তাহার- জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ব সেবন কার্য আরম্ত 
হইয়াছে । তিনি আর গ্রাম্যবার্তা বলেনও না, শোনেনও না এবং 
ধাহারা সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য হন তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করেন। ভক্ত ভগবানকে যেন কেমন করিয়া লন। যদ্দিও ভগবান সকলকেই 
সমান ভালবাসেন তত্রাচ লৌহখণ্কে যেরূপ চুম্বক আকর্ষণ করে তন্তরপ 
ভক্তও ভগবানকে আকর্ষণ করেন। ইহাতে পক্ষপাতীত্ব দোষ 
রা হইতে পারে না। অনেকে শ্রীশ্রীমন্হা প্রভুর শ্রীসনাতনের প্রতি 
নামে রুটি, উপদেশ “জীবে দয়া” কথাটার অর্থ শুধু জীবকে হরিনাম বিতরণ 
কব সেবনত। এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যাকে বলিহারী যাই। 
নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তাহারা অনেক স্থলেই করিয়। থাকেন। 
“জীবে দয়া” কথাটীর প্রকৃত অর্থ “সর্বভাবে জীবের উপকার সাধন? অবশ্য 
“কুষ্ণনাম বিতরণ" মুখ্য । 
কখনও কখনও এরূপ দেখা যায় যে প্রথম প্রথম ভক্তের নানাদিক দিয়! 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যদি তিনি শ্ত্রীকৃষ্চচরণ 
আকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে শ্রীভগবান তাহার অভিলায 
পুর্ণ করেন। ভক্ত শ্ত্রীগোবিন্দকে যাহাই দিন না কেন-_ পত্র, পুষ্প, ফল, 
জল যাহাই হউক না কেন তাহাই শ্রীভগবান অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, যেরূপ পিপীলিকা কঠিন কাষ্ঠখণ্ডে রস থাকিলেও তাহা হইতে রসটুকু 
চুষিয়! গ্রহণ করে। বিষয়ীর অন্ন ভক্ষণ করিলে মন মলিন হয় অতএব ভক্ত 
এইসব বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। নখনও শিশ্সোদরপরায়ণ 
হইবে না, ভাল খাইবে না ও ভাল পরিবে না। এইরূপ সতর্কতার সহিত 
চলিলে শ্্রীগুরদেবের কৃপায় সাধক ভাক্তের চিত্ত সত্বরই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উদ্ভাসিত 
হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
শ্রীভগবান আনন্দ ভোগ না করিলে আনন্দ বস্তু ভোগ্য বলিয়া আমরা 
জানিতে পারি না। শ্রীভগবান্‌ তাহার লীলাতে স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদন 
করেন। শক্তির যেখানে ক্রিয়া নাই তাহাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম 
পাব ওদ। বলে। ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে সবিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। 
ভক্ত এই সবিশেষ ব্রহ্ম লইয়াই থাকেন। ভক্তের আনন্দ প্রথম 
ভগবানকে আঘাত করে। তাহার পর ভক্তকে আঘাত করে; তাহার পর 
পুনরায় ভগবানকে আঘাত করে। শ্রীমন্সহাপ্রভুর অপার করুণায় আমরা 
এহেন মধুর শুদ্ধ! ভক্তির কথা জানিতে পারিয়াছি। এক নামই আমাকে ভববন্ধন 
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হইতে মুক্ত করিবে এইরূপ দৃবিশ্বাসে নাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে৷ 
অন্য কোনরূপ যৌগিক প্রণালীর সাহায্য লইবে না কারণ তাহ! হইলে নামের 
উপর বিশ্বাসের শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে। শুদ্ধা ভক্তিমার্গে 
রে টা সাধারণতঃ হুইপ্রকার অচ্চন আছে-_মন্ত্রসিদ্ধিমলক এবং ভগবৎ- 
রা সেবামূলক । মন্ত্রসিদ্ধিমূলক অর্চনাতে শ্যাস প্রাণায়ামাদির বিধি 
আছে কিন্তু ভগবৎসেবামূলক অর্চনাতে স্যাস প্রাণায়াম নাই। 
এই প্রাণায়ামাদি ভক্তির অন্তভূতি হওয়ায় শুদ্ধা ভক্তির অঙ্গ বলিয়াই জানিবে, 
যোগার্গ বলিয়া জানিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের যে দাস্তরসের কথা 
বলিয়া গিয়াছেন তাহা কাস্তা প্রেম, মধুর রস; এই কথা সকলের হৃদয়ে যেন 
দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে পাছে ভুল হয়। শ্তরীমন্মহাপ্রভু যে অন্য চারি 
রসের কথা! একেবারেই বলেন নাই তাহা নহে, সংক্ষেপে এখানে তাহার উল্লেখ 
করিতেছি । 
মানবের চিত্তের পঞ্চবি্ধ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যথা £ ক্ষিপ্ত, মুঢ়, 
বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্তের চঞ্চলাবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা । এই অবস্থায় 
চিত্ত বাহাবস্তুর আকাঙ্খায় সর্ধদা অস্থির থাকে। চিত্তের তমোভাবের আধিক্য 
ঘটিলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহার নাম যুঢ়াবস্থা। একই সময়ে 
টা চিত্ত যখন নানাদিকে আকৃষ্ট হয় তখন সেই অবস্থাকে বিক্ষিপ্তাবস্থা 
বলে। যখন চিত্ত সাত্বিকভাবাপন্ন হইয়া একটী বিষয়মাত্র চিন্তা 
করে তাহাকে একাগ্রাবস্থা বলে এবং চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্ত শ্রীভগবানে 
লগ্ন থাকে। নিরুদ্ধাবস্থা দছ্বিবিধ। একবিধ অবস্থায় দেহচেষ্টা থাকে না, 
অপর অবস্থায় চিত্ত, নামে বা নামীর প্রেমে ভরপুর হইয়া থাকে । বৈষ্বগণ 
দিতীয় অবস্থাটা প্রার্থনা করেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন £__“অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং 
তন্নিরোধঠ” অর্থাৎ অভাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত সংযত করিতে হইবে। 
পতঞ্জলি অন্যস্থানে বলিয়াছেন :--“ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ধা” অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তাঘ্বারাও 
চিন্তবৃত্তি সংযত হয়। আমার শ্্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন- শ্রীকৃষ্সংকীর্তন দ্বার! 
মলিন চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়। চিত্তের নির্মল অবস্থাতেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। 
কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলেই শ্রীভগবানের দর্শন তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। আমরা 
অনিত্য বিষয়বাসনাদাবানলে অহরহঃ জলিতেছি। এই দাবানল হইতে 
দির অবাহতির উপায় কোনও রসের সাধন করা। সনক গনন্দাদি 
রা শাস্তরসের সাধক। তাহারা কৃষ্ণেকশরণ ও কৃষ্ণেতে বিশেষভাবে 
নিষ্টাবান্‌ কিন্ত কৃষেতে তাহাদের মমতার অভাব । শান্ত সাধকের 
হর্ষ, রোমাঞ্চাদি সাত্বিকভাবের উদয় হয় কিন্ত চরম সাদ্িকভাবের বিকাশ 
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হয় না। কৃষ্ণের সেবা থাকে না। বদি সিদ্ধ দাসভক্তের কৃপালাভ হয় তাছ৷ 
হইলে ক্রমে ক্রমে শাস্তরস হইতে দাস্তরস আসিতে পারে । দাস্যরস বিকাশপ্রাপণ্ত 
হয় যখন শ্রীনন্দনন্দনের চরণতলে লুটাইবার জন্য তীব্র বাসন! হয়। এখানে 
সম্্রমময় গ্রীতি বিরাজ করে। সেবার সঙ্কোচ থাকে । শ্রীকৃষ্ণ প্রভূ আমি 
দাস এইরূপ ভাবটা বর্তমান থাকে । নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। 
শ্রীদ্ধব, নারদ, হনুমান প্রভৃতি দাস্যরসের পাল্র । 

এই দাস্যভাব হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি আমার, আমার প্রতি নির্দয় হইতে 
পারেন না এইরূপ বিশ্বাসের ভাব হইতে সঙ্কোচ ভাব কমিতে থাকে, বেণুধ্বনি 
শুনিতে বাসনা জাগে, গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে যাইতে ইচ্ছা করে। 
এই অবস্থার নাম সখ্যভাব | শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদি রাখালগণের সধখ্যরস। 
শ্রীষশোদার বাৎসল্যরস। তিনি গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া দিয়।৷ একা ঘরে 
স্থির থাকিতে পারেন না। “আমার গোপাল” বলিয়৷ সখাদের চেয়ে মমতার 
মাত্রা বেশী। আর সখীদের মধুর রস যাহ শ্রী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রচরণাশ্রয় করিয়া 
পরে বিষদভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

ভালবাসা যখন সকলের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে সক্ষম হয় তখন তাহাকে 
প্রেম বল! হয়। শ্রীবন্বাবন ভিন্ন কুত্রাপি প্রেম নাই । সর্ধ্বত্রই কাম-_ 
'আতেব্দিয়গ্রীতি বাঞ্ছা। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে 
প্রেম নাই। 

“আতেক্িয় গ্রীতিবাঞ্ছ। তারে বলি কাম। 
কৃষেব্দরিয়গ্ীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।” 
শ্রীব্ন্দাবনে কামগন্ধ একেবারেই নাই। বৃন্দাবনে কষ্ঃমাধুর্য্য যতই বাড়িয়। 
চলিয়াছে রাঁধাপ্রেমও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই সেখানে রাধার আধার 
ছাপাইয়া কৃষ্ণমাধূর্ধ্য উঠিতে সক্ষম হয় ন! কিন্তু প্রীগৌরাঙগ দেব স্বয়ং শরীক 
এবং তাহাতে রাখিয়াছেন স্বীয় মাধুর্য্য এইজন্য স্বীয় মাধুর্য তাহার আধার 
ছাপাইয়া জগতে পড়িয়াছিল। ভক্তের ভাবদর্পণে শ্রীকৃষ 
্প্ী ও শ্ীগৌরচন্দ্র স্মাধূর্যা প্রতিবিস্থিত করিয়া তাহা আস্বাদন 
বিচারের চেষ্টা । করেন। শ্রীবৃন্দাবন লীলার আরম্ত আছে বলিয়া এখানে 
স্রীগোবিন্দ প্রেমরস নির্ধ্যাসের আন্বাদন করেন যাহাতে জীবসমূহ 

এ আম্বাদনের কথ। জানিতে পারিয়৷ সাহার দিকে ছুটিতে পারে। স্বন্দপুরাশ 
বলেন যে কেছ গোবিন্দের নাম করিলে তাহার সব গোবিন্দ চুরি করিয়৷ 
লইয়া যান, এরূপ চোর দ্বিতীয়টী আর নাই। এইজন্ত মায়াপাঁশ হুইতে মুক্ত 
হইতে বাসন! গাকিলে জীগোবিন্দের ভূবনমঙ্গল নাম উচ্চারণ কর! সর্ব্বতোভাবে 


কাম ও প্রেষ। 


৩৮ 


কর্তব্য। সকলেই স্মরণ রাখিবেন যে ভাবনাঁচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে যাহার উপর 
গিয়া থামিবে তাহাই পাওয়া যাইবে । অনেকে বলেন যে তাহারা এই জগতের 
মায়িক সন্বদ্ধে বন্ধ থাকিয়া জনমে জনমে তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সহিত 
সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেই তাহাদের ভাল লাগে। জানিতে হইবে যে 
তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির একেবারেই, লোপ পাইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনও 
এই হুঃখ, ' ক্রেশপুর্ণ সংসার ভাল লাগিতে পারে না। এজগতে কি 
নির্ঘল শাস্তি সম্ভব? কখনই নয়। একথা একবাক্যে স্ুুধীগণ স্বীকার 
নিশ্চয়ই করিবেন। 
আমর! যে সব সময়েই “ভগবান; “ভগবান্‌ বলিয়া থাকি, ভগবান্‌ শবের 
অর্থকি? “ভগ” শব্ধের অর্থ রুিবৃত্তিতে শ্রী - লক্ষ্মী কিন্তু নির্ববাধ- 
৬ । বৃত্তিতে শ্রীরাধা। এইজন্ত ভগবান্‌ শব্দের অর্থ যিনি সর্বদা 
শ্রীরাধাসহ বিরাজমান । আমরা ভালবাসা সংসারে দিয়া থাকি। 
আমাদের স্ত্রী, পুক্র, পরিবার কতটুকু শাস্তি দিতে পারে? শ্ত্রীরাধাগোবিন্দের 
লীলায় মন অভিনিবেশ করিলে সেই অনস্ত অফুরস্ত আনন্দলীলা সমুদ্র হইতে 
চিত্তবৃত্তিরপ নালার পথ দিয়া আনন্দধারা আসিয়া আমাদের প্লাবিত করিয়! 
দিবে। শ্রীগৌরতত্ব কিছুই কঠিন নয়, অত্যন্ত সহজ ও সরল। 
শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে স্বীয় মাধুর্য প্রতিফলিত করিয়৷ আজ 
প্রীকৃ্চন্দ্র শ্্রীগৌরাঙ্গ বেশে তাহা আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিতেছেন। ভগবৎ 
সেবা! পরায়ণ জীব জড় জগতের সর্বস্ব গোবিন্দ চরণে অর্পণ করিয়া ধন্ত 
হয় আর আমরা অপ্রাকৃত জগতের সবও প্রাকৃতের মত করিয়া লই। 
আমাদের মন এই মধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহে যাইবে কিরপে? মায়ার 
করালগ্রাসে আমরা যে পতিত! মনের অশ্ব বায়ু। এই মনমাতঙ্গকে স্থির 
রাখিতে হইলে বায়ুরোধ করিবার আবশ্টক। প্রাণায়ামদ্বারা এই বায়ু রোধ 
করা যায় সত্য কিন্তু প্রাণায়ামের দিকে লক্ষ্য রাখিলে নামের মাহাত্ম্য 
কোথায় রহিল? এ সম্বন্ধে পূর্বেও বলিয়াছি। আরও সংগুরু না মিলিলে 
| গ্রন্থ দেখিয়া কিংবা অম্ুপযুক্ত গুরুর উপদেশান্ুযায়ী প্রাণায়াম 
যা টি করিতে আরম্ভ করিলে নানাবিধ কঠিন ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ 
অন্ুগানী। করিবার সম্ভাবনা! খুব বেশী। তাহাতে সাধনা করা দূরে থাকুক 
পু জীবনহানি পর্য্য্ত ্ থাকে। রেচক, পূরক, কুম্তক প্রভৃতি 
সর্বববিধ যৌগিকক্রিয়াই নামের অনুগামী । নিষ্ঠার সহিত নামাপরাধ শত 
হইয়া! জীগৌরদত্ত নাম মহামন্ত্র রসনায় নিয়ত উচ্চারণ করিলে সর্বববিধ সিদ্ধিই 
লাভ করা যায় এবং সাধক এ সব সিদ্ধির দিকে আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া 


স্্রীগৌর তন 
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দীনহীন কাঙ্গালের স্ঠায় কৃষ্ণত্রেম লাভ করিবার জন্য পাগল প্রায় হয়। 
যতই এই নাম জপ করা যাইবে ততই আমরা শ্ত্রীবৃন্দাবন লীলার দিকে 
অগ্রসর হইতে পারিব। বাজে কথা, পরনিন্দা, পরচর্চায় আমরা অনেক 
প্রয়োজনীয় কাধ্যও ত্যাগ করিয়া বন্থক্ষণ কাটাইয়া থাকি, কুষ্ণককথা শুনিতে 
গেলেই আমাদের যত ছট্ফটানি বাধিয়া যায়। কখনই অন্যের ছিত্্রা্বেধী 
হওয়া কর্তব্য নয়; আমরা নিজের সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইতেছি সে 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । নিজেদের শতশত দোষ বর্তমান থাকিতে 
আমরা কোন মুখে অন্তের দোষ অন্বেষণ করিতে যাই? উহাতে যে কেবল 
সময় নষ্ট হয় মাত্র তাহা নহে, মনও চঞ্চল হয় এবং অনেক সময় বৃথা 
কলহেরও স্থষ্টি হয় । 
আমরা অগপ্রাকৃত ইন্ড্রিয়ে চিদাংশ এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে জড়াংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকি। অপ্রাকৃত রসনায় আমরা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করি। বারংবার 
কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত্ত রসনার পূর্ণ স্ফুরণ হয় 
পরশীহুতর। আর প্রাকৃত রসনার লোপ পায়। কোনও দিন যদি হরিকথা 
শুনিতে না ছাড়ি তবে প্রাকৃত করণ নষ্ট হইয়া যাইবে, শুধু 
অপ্রাকৃত কথাই শুন! যাইবে। এমন অনেক মহাত্মা আছেন ধাহার! কৃষকথা 
শুনিলেই উৎকর্ণ হন। অগ্রাকৃত কথা শুনিতে পান না। যদিও বা প্রাকৃত 
কথা তাহাদের কর্ণে সময়ে সময়ে প্রবেশ করে তথাপি সেইসব কথাও 
তাহাদের নিকট অপ্রাকৃত কথা বলিয়। মনে হয়। আমার নিত্যসিদ্ধ দেহ শ্রীশ্রীমন্মহা- 
প্রভুর কীর্তনের দলের সঙ্গে মিশিয়! শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর সহিত নৃত্য করিতেছে 
এবং কীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছে এইরূপ চিন্ত! করিতে হয়। যে দেহটার 
কথা চিন্তা করা হয় সেটা ভাবনাময় দেহ ! সত্যযুগে যে সচ্চিদানন্দ বন্ঘ ধ্যান 
দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা ও দ্বাপরে পরিচর্য্যাঘবারা লভ্য ছিল কলিযুগে 
সেই সচ্চিদানন্দ বস্ত নাম সংকীর্তনের দ্বার অতি সরল ও সহজ 
উপায়ে লভ্য ৷ 
আমর! বলিয়! থাকি শ্ত্রীগৌরাঙ্গদেব শুধু নামের পাগল ছিলেন কই অন্য 
কাধ্য তিনি ত' কিছুই করিয়া যান নাই, লোকহিতকর দেশের কার্ধ্য তিনি 
কি করিয়া গিয়াছেন 1? ইত্যাদি ইত্যাদি। হতভাগ্য জীব আমরা, 
নামদানাপেক্সা তাই ধাহা হইতে আমরা ভববন্ধনকারী নাম প্রাপ্ত হইয়াছি 
শ্রেঠ দানআর , 
নাই। তাহাকে এইরূপভাবে দোষারোপ করিতে আমাদের একটুও লজ্জা 
বোধ হয় না! নামদানাপেক্ষা লোকহিতকর শ্রেষ্ঠ কার্য আর 
কি হইতে পারে তাহ! আমি ধারণ! করিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। 
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অনেকে বলেন সাংখ্যকার ভগবান্‌ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, উপনিষদও 
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সাংখ্য যে 
ইঃ সাখা আত্মতত্বের ইতিহাস, উপনিষদ যে জ্ঞানের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে কি ইংলগ্ডের সব কথা থাকিবে? যতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকু থাকিতে পারে। ইহা! সত্বেও ভাল করিয়া দেখিলে আমরা যে ব্রচ্ষের 
দাস তাহা এইসব শাস্ত্র হইতেও বেশ উপলব্ধি করা যায়। 
এখন ভক্তিলাভ করিতে হইলে তাহার প্রথম সোপান কি এবং কিরূপে ভক্তি 
লাভ করা যায় তাহা বলিতে চেষ্ঠা করিব। পূর্বেও এ সম্বন্ধে একটু বলিয়াছি। 
এখন বিশদভাবে বলিব। এই ভক্তিলাভ করিতে হুইলে প্রথম চাই শ্রন্ধা। তবে 
তাহার পুবেবে অনির্ধচনীয় ভাগ্যফলে অজ্ঞাতসারে কোনও তীর্ঘস্থানে বা অন্থস্থানে 
সৎসঙ্গ লাভ হয়। ইহাতেই শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। পূর্ববজন্মের 
স্বৃতি থাকিলেও হয়। শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বত্টাতে সুদ বিশ্বাস.কিংবা 
জার এরং-রেদাক্দিবাকেচ বিশ্বাসই শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধার পুর. সাধুসনগু অর্থাৎ, গুরু- 
পদরাপ্রয়,. তৎপর ভজন. ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্ত, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং 
সর্বশেষে প্রেম আসিয়া, তক্কের, ন্নদয়... দ্রবীভূত. ও আলোকিত... করে। যদিও 
স্্রীচৈতন্ভাগবতে দেখা যায় ষে এই নাম মহামন্ত্র দীক্ষা না লইয়া জপ করিলেও 
কার্ধ্য হয় তথাপি আমাদের যেরূপ কামনাযুক্ত মন তাহাতে কামন! নষ্ট হইয়৷ 
যাহাতে শ্রন্ধাবীজ শীন্্ শীত্র অঙ্কুরিত হয় তজ্জন্ত নিত্যানন্দ শক্তিযুক্ত শ্রীগুরুদেবের 
শ্রীচরণতরি আশ্রয় কর। একাস্ত কর্তব্য। শ্রীমন্মহা প্রভু ন্বয়ং ব্রজহুলাল হইয়াও 
গুরুবরণ করিয়াছিলেন যাহাতে আমরা তাহার পথের অনুসরণ করি। 
ভর্তিপথে আমাদের সব সময়েই শ্রীমন্বহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই বাণী মনে 
রাখিতে হইবে £- 
“যেরপে লইলে নাম প্রেম উপজায়। 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥ 
তৃণাদপি স্ুনীচেন, 
তরোরিব সহিষুণনা, 
অমানিনা মানদেন, 
কীর্তনীয়ঃ সদা হরি” 
তবেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে, অন্যথা অসম্ভব। শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত 
প্রত্যেক অবস্থার ব্যাখ্যা করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 
এই কারণ যে স্থান হইতে বিশেষভাবে বৈষ্বদর্শন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন সেই 
ভাবের স্থান হইতে অভাব পুরণ করিবার চেষ্টামাত্র করিব। আমার চেষ্টার 
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সাফল্য শ্রীত্রীগীরাঙ-নিত্যানন্দস্ন্দরের কৃপা এবং আপনাদের সকলের 
আশীব্ধবাদের উপর নির্ভর করে। 
যেরূপ সূর্যোদয়ের পুর্বে অরুণোদয় হয় এবং ব্যান, ভল্লুক, গণ্ডার, তস্কর, 
ডাকাইত প্রভৃতি ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে তদ্রুপ প্রেমরূপ 
সথর্্য উদয় হইবার পূর্বে ভক্তের ভাবরূপ অরুণোদয় হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সকল বাসনারপ হিং্রজন্ত তাহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়। 
আমরা দেখিতে পাই যখন “কান্ুুন্ুরাগ” ব্যাক বুষভাম্ুস্তার মানসবনে 
প্রবেশ করিয়াছিল তখন তাহার মান গজেন্দ্র পলায়ন করিয়াছিল। আবার 
এদিকে ০ অবতার শ্রীঅদ্বৈত গৌঁসাইএর অবস্থ। শ্রবণ করুন £-_. 
"যদিও আচার্য্য কোটা সমুদ্র গম্ভীর, 
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হইল অস্থির। 
যদিও প্রভু আচাধ্যে করে গুরুজ্ঞান, 
তথাপিও আচার্য্য করে দাস অভিমান ॥% 
তক্ত এই ভাবের অবস্থা লাভ করিলে তাহার স্বভাব. একেবারে নত হইয়া পড়ে। 
এই ভাব হইতে আবার সাধকের নয়টা অন্ুভাব প্রকাশ পাইয়া 
উঠ থাকে যথা :_ক্ষান্তি, অবার্থকালতা, বিরক্তি, মানশুন্যতা, আশীবন্ধ, 
সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্বসতিস্থলে 
গ্রীতি। এইসব অন্থুভাবের অর্থ গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 
অনেকে বৈষ্ণবগণের মালা, তিলক প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া ভ্রকুটী করিয়া 
থাকেন। ইহারা যে কতদূর অর্ধ্াচীনের ন্যায় কার্যা করেন তাহা 
না লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। যে ধাহার অধীনে চাকুরী করে 
ইত্যাদি সান্বিক সে তাহার দত্ত এবং তছ্ুপযোগী চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে নচেৎ 
রী তাহাকে বিশেষ ভাবে জানিবারও উপায় থাকে না এবং সেও উৎসাহের 
সহিত প্রভুর কার্ধ্য করিতে সক্ষম হয় না। বেঞ্চবগণের সব 
চিহ্ুগুলিই শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বের পরিচয় দিতেছে । শ্রীগুরুদেবের উপদেশান্ুযায়ী 
এ সব দাসত্বের চিহ্ুগুলি ধারণ কর! হয়। তিলক মন্ত্রপৃত করিয়া ধারণ করা 
হয় যাহাতে চোরগণেশাদি দেবতাগণ উপাসনার ফল চুরী করিয়া না লইয়। 
যাইতে পারে। তুলসীকষ্টি ধারণ কর! হয় কারণ ভগবৎপ্রিয়া তুলসী ধারণে 
শ্রীভুলসীর প্রতি শ্রীভগবানের যে প্রীতি তৎ সদৃশ গ্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শিখা রাখা হয় কারণ শিখাগ্রন্থি রীতি, বৈদিক যুগ হইতে সমস্ত যুগেই 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যেহেতু যুক্ত কেশে কোন ধর্ম কার্য্যই সম্ভবপর নহে। 
মালায় জপ কর! হয় কারণ মালার উপর হস্ত থাকিলে নাম আপন! আপনিই 
তি. ও . 
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মুখে উচ্চারিত হয় এবং আরও একটী কারণ এই যে সাধক উত্তরোত্বর জপ 
বৃদ্ধি করিতে পারে । 
“যচ্ছরীরং মুস্তানা মূর্ধপুণ্ডং বিনাকৃতম্‌। 
দ্রষ্টব্য নৈব তত তাবচ্ছশানসদৃশং ভবেৎ” ॥ 
অর্থাৎ উর্দপুণ্ডশৃন্ত দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্বশান সম পরিত্যজ্য__ এই 
কথা পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের উক্তি হইতে জান! যায়। আপনারা দকলে হাদয়ে 
দৃঢ়ভাবে অঙ্কন করিয়া রাখিবেন যে বৈষ্ণবগণ, বেদ পুরাণ ভিন্ন কোন কার্য্যই 
করেন না। তীহাদ্দের সকল কাধ্যই শান্ত্ান্থুমোদিত। তবে আউল, বাউল, 
সাই প্রভৃতি বু উপসম্প্রদায় নানারূপ কদর্ধ্য প্রণালী পালন করেন 
বহ উপনক্ত্দার় এবং নানাভাবে বিপথে চলেন। কোন কোন সম্প্রদায় সেবাদাসীও 
ও বৈষাব জগতে 
আাহাদের স্থান। রাখিয়! থাকেন। তাহার! যেরপ ছৃক্ষম্ম করেন তন্রপ সমাজেও নান" 
ভাবে লাঞ্চিত হন। তাই বলিয়! বৈষ্ণব ধর্ম নিন্দনীয় নহে। বৈষ্ণব 
ধর্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ন্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরচন্দ্র যে ধর্মের প্রবর্তক ও 
উদ্দীপক সে ধর্মকে যে মন্দ বলে সে নিতান্ত অবিবেচক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি 
কেহ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বিগ্রহকে কৃষ্ণ বলিয়া পূজা করেন এবং ভজন সাধন করেন তাহা 
হইলে তিনি প্রথম এ বিগ্রহের ন্যায় মৃত্তি লাভ করেন এবং অবশেষে নিত্য দেহে 
শ্রীকৃষ্ণ সেবা! লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। যদি কোনও ত্যাগী বৈষ্ণবের 
সম্মুখে একই সময়ে একজন ব্রাঙ্দণ ও একজন বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন 
তাহা হইলে তিনি সর্ধপ্রথমে ত্যাগের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবকেই 
অগ্রে প্রণাম করিবেন। আর যদি তিনি গুহস্থ বৈঞ্ঞব হন, তাহা। হইলে ব্রাহ্মণকেই 
অগ্রে প্রণাম করিবেন কারণ তিনি বর্ণাশ্রম ধন্ম পালন করিতে বাধ্য । 
দশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রজলীল৷ প্রাপ্তি হয় এইরূপ 
সর্ধবশস্ত্রে উল্লিখিত আছে। আমরা শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচ। 
নীল প্রাঞির হইতে জানিতে পারি যে ্রীমমহাপ্রভু প্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর 
নিকট হইতে দশাক্ষর মুন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আপনারা সকল সময়ে মনে রাখিবেন যে শ্রীভগবান্‌ করুণাময়। তিনি 
কখনও কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। জীবগণ স্ব স্ব কর্মফল অনুসারে 
সুখ বা ছুঃখ পাইয়া থাকে ও নানাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কর্মের 
সুঙ্ক্ সংস্কার দেহাস্তের পরও থাকিয়! যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটা 
রা রে কথা বলিয়া রাখি যে কেহ কেহ বলেন যেমানুষ দেহত্যাগের পরে 
্রাপ্তহয়? পুনর্ববার মানুষ-জন্মই লাভ করে। ইহা সর্ববশান্্াহমোদিত নছে। 
মানুষের বর্তমান কর্মমবাসন! সমূহ এবং পূর্ব পুর্ব বাসনা-বীজ উভয়ে 


৪৩ 


মিলিত হইয়। যাহাদের ফলোন্ুখ ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে মানুষ দেহত্যাগের 
পর পুনরায় তহ্পযুক্ত ফল ভোগের যোগ্য দেহ লাভ করিবে। ধাহারা 
আত্মতব্ব-জিজ্ঞান্থ তাহার! শ্ীমদূৃগৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামী বিষুপাদ কর্তৃক রচিত 
পকৃপা কুস্থমাঞ্জলি” নামক অমৃল্যগ্রন্থ পাঠে বিশেষ ফল লাভ করিবেন। 
শ্রীভগবানের কৃপা হইলে প্রারনধ কর্মও নষ্ট হইয়া যায়। এই ভক্তিপথ যেমন 
নুখলত্য ও সুগম আবার তেমনই ক্ষুরধারবৎ বিপদসঙ্কুল। এই হেতু-_-সদ্গুরুর 
একান্ত প্রয়োজন। সংক্ষপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । শ্্রীশ্রীসদ্‌গরু- 
কৃষ-প্রসাদে যদি ভক্তিলতাবীজ লাভ করিয়া সাধক-ভক্ত-মালী যত্রপূর্ববক 
শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি জল দ্বারা সেই বীজ নিত্য সেচন করিতে পারেন তাহ 

হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে ভাবান্থুর উদগম হইয়া এ লতা 
রা সর্ধ্বোপরি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকক্পবৃক্ষে আরোহণ করে এবং ভক্ত-মালী 

সুখে প্রেমফল আম্বাদন করিয়। থাকেন। ইহ্থার মধ্যে বিশেষ 
সাবধানতার প্রয়োজন এই যে_ প্রথম হইতেই যাহাতে লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাদি, 
নিষিদ্ধাচার-জীবহিংস! প্রভৃতি উপশাখা ( পরগাছা। ) ভক্তিলতার অঙ্গে না উঠিতে 
পারে এবং নামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ঞবাপরাধ মত্তহস্তী যাহাতে এ লতা 
ছিন্ন না করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক সাধকের সাধনার 
উন্নতির পথে এইসব ভক্ত,াথ অনর্থ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। তখন তাহাদের 
মনের অবস্থার এইপ্রকার পরিবর্তন হয়__“শ্রীকৃষ্ণপুজার প্রভাবে তঁ আমার 
কোনও অভাব নাই-_ফল-মূল-নানাপ্রকার নৈবেগ্ঠা্দি বস্ত্ালস্কার প্রভৃতি লাভ 
হইতেছে, তবে-_এইপ্রকারে পুজাদি আরও কিছু অধিক সময় করিলে অধিক 
লাভ হইবে” এইপ্রকার অনর্থের ফলে ভক্তিলতা স্তবধভাব ধারণ করেন 
এবং উপশাখা (পরগাছ। ) প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাধক-মালীর মূল ফললাভের 
পথে বাধ! জন্মায় দেয়। কিন্তু ভক্তিলতাবীজ কখনও নষ্ট হয় না। জন্মাস্তরেও 
সাধক--সাধনার ফলে পূর্বোক্ত প্রকারে প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারেন। 
এ বিষয় আমরা শান্ত্রেও দেখিতে পাই। এই সমস্ত কারণবশতঃই শরীগুরুচরণাশ্রয়, 
সঙ্জনসূঙ্গ... এবং... মুহাপুরুষগণের. শ্রীয়ুখ্র, সহপদেশ গ্রহণ করা নিতান্ত 

প্রয়োজন। তন্তিন্ন আমাদের উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা আর নাই। 
উস রস্্ীকৃফণচৈতন্তাদেব সম্বন্ধে শ্রীন্রীরামকৃষ্ণদেব কি বলিতেন 
রুফদেষের মত। একবার শুনুন £__“গৌরাঙদেবের বাহিরের ভাব শ্রীরাধার ন্যায়, 

ভিতরের ভাব 'ত্রক্মানন্দ অনুভব করা, নিজে ব্রঙ্গ_আত্মারাম । 
ত্যাগ, নামমাহাত্ম্যপ্রচার রাধাস্থানে দণ্ডায়মান__-চৈতন্যদেবের শিক্ষা, ইহ দ্বারা 
ব্যভিচার নিবারণ করিয়াছিলেন।” যাহা হউক সংগুরু লাভ করিলে কিরূপ 


স্থবিধ! হয় সেই সম্বদ্ধে আরও কিছু বলিয়! ভাবের পর যে প্রেম লাভ হয় 
তৎ সম্বন্ধে কিছু বলিব। 
সংগুর লাভ করিলে তাহার কৃপায় (ছুই এক জন্মের মধ্যেই ) সাধক তীহার 
অভীষ্ট বন্ত লাভ করিতে সক্ষম হন। শ্রীমৎ স্বামী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক 
লিখিত শ্রী শ্রীসৎগুরুপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থেও এই কথা আমরা দেখিতে পাই। 
যাহা হউক ভাবের নয়টা অন্ুুভাব লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পর কি অবস্থা 
সাধক প্রাপ্ত হন তাহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দনুন্দরের ও বৈষ্ণববৃন্দের 
শ্রীচরণ-তরণী আশ্রয় করিয়! বলিতে চেষ্টা করিব। 
ভাবের পর ( যদি পুর্ববোজপ্রকারে সাধনটা হয় তবে) প্রেমের উদয় হয়। 
শ্রীভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ তাহার কৃপাশক্তির বিকাশ করিয়া সেই প্রেমবান্‌ 
ভক্তকে যেখানে তাহার লীলা প্রকট হয় সেইখানে লইয়া যান এবং সাক্ষাৎ 
সেবাধিকার প্রদান করেন। শ্ীভগবান্‌ কৃপা প্রকাশ করিয়৷ তাহার লীলা-তরণী 
ভবদিস্কুর কুলে লাগাইয়া! দেন কারণ এরূপ না করিলে আমরা পারে 
যাইতে কিরূপে সক্ষম হইব? প্রেম পর্য্স্ত লাভ করিলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ, 
সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হয় এবং সেইসময়ে সাধকের দ্বেদ,। 
উজ্ ্ত্ত, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, বেপথু ও প্রলয় এই অষ্টপ্রকার 
সাত্বিক বিকার আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই প্রাকৃত দেহভার বহন ' 
কর! অগহা হইয়া! উঠে। এইজন্য ভক্তবাঞ্থা-কল্পতরু লীলাময় শ্রীভগবান্‌ তাহার ! 
লীলাসহ লীলা বিগ্রহ বিশ্বে প্রকট করেন এবং তাহার যোগমায়। বা! কুপাশক্তি- 
প্রভাবে সাধককে নিত্য ভাব-সিদ্ধ গোগীদেহ দান করেন এবং তাহার লীল-তরণীতে 
আশ্রয় প্রদান করেন। এই ভূমগুলস্থ শ্রীবন্াবনে যে অস্তনিহিত নিত্য-গোলক 
আছে যে গোলোকসহ শ্রীকৃষ্ন্দ্র অবতরণ করেন তাহা মহাপ্রলয়ের সময়ে উর্ধে 
অবস্থিত নিত্যগোলোকে লয় প্রাপ্ত হয়। যখন ভক্ত লীলায় 
ডি প্রবেশাধিকার লাভ করেন খন শ্রীভগবান্‌ তাহার ভাবানুসারে তাহাকে 
বর্ণন। নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপ অলঙ্কার সমূহ 
দ্বারা বিভৃষিত করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীত্রীগৌড়ীয় মঠ কর্তৃক প্রকাশিত 
পরম ভক্ত শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত বহু সাধনার ধন «জৈব 
ধর্ম” নামক পুস্তকখানি আমি আমার সমস্ত ভাইবোন্দের পাঠ করিতে অঙ্গুরোধ 
করি। এই পুস্তকের কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তকে অতি বিশদৃভাবে 
বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা! কর! হইয়াছে এবং বৈষ্বদর্শন সম্বন্ধে ধাহার 
যে প্রশ্মই থাকুক না কেন সকল প্রশ্নের সমাধানই এই পুস্তকে যথাসম্ভব করা 
হইয়াছে । আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে শ্রীত্রীমন্তহাপ্রভূর কৃপা! ভিন্ন এরূপ 


তববপূর্ণ শ্রীগ্রস্থ রচনা করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। সাম্প্রদায়িকতার ভাব হৃদয়ে 
পোষণ না করিয়া অভিমানশৃন্য হইয়া আপনারা অবশ্ঠ অবশ্ঠ এই পুস্তকখানি 
একবার পাঠ করিবেন। তবে এই পুস্তক পাঠ করিবার পুর্বে আমি আমার প্রিয় 
ভাইবোন্দের শ্রীশ্রীমন্লিত্যানন্নসুন্দর ও প্রীশ্রীগৌরস্ন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে 
অনুরোধ করি ও শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্ধ্বাদ প্রার্থনা করিতে 
বলি নচেৎ এই পুস্তক কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিবে না। সাধারণের পক্ষে 
এই পুস্তক বৌধগম্য নাও হইতে পারে। এই পুস্তকের ২১টা স্থলে আমার 
সহিত মতানৈক্য আছে তাহার ভিতর বিশেষভাবে যেস্থানে আমি একমত 
হইতে পারি নাই সে সম্বন্ধে আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট পূর্ব্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। 
যাহ! হউক এখন বৈধী ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। ধাহার কৃষ্ণচন্দ্র আসক্তি 
নাই, কেবল শান্ত্রশাসনে ভগবৎ ভজন করেন তিনি বৈধী ভক্র। বৈধী ভক্তির 
অধিকারী সংসারে ধর্দমজীবনের সহিত বর্ণাশ্রম সম্মত সছুপায় বার অর্থোপার্জন 
করতঃ জীবনযাপন করিবেন। আবশ্যকমত তদ্রেপ অর্থ স্বীকার করিলে 
নদিতী মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। অধিক গ্রহণ করিবার জন্য লোভ করিলে 
আসক্তিপ্রযুক্ত ভজন খর্ব হয়। আবশ্তকের অল্পতা স্বীকার করিলেও 
অভাবক্রমে ভজন খর্ব হয়। বৈধী ভক্তির অধিকারী তুলসীত্যাদি ভজ্জনীয় 
বৃক্ষের পুজা, অশ্বর্থাদি ছায়ারৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফলবৃক্ষ ও গে! প্রভৃতি পৃথিবীর 
উপকারী পণ্ড, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ুবগণের পুজা, ধ্যান ও প্রণাম করিবে। এই সকল 
্ধ্য দ্বারা তিনি সংসার রক্ষা করিবেন। এরূপ ভক্তের বৈকুঠঠলোক পর্য্যস্ত 
গতি হয় তবে তিনি যদি অবশেষে রাগমার্গে যান তাহ] হইলে রাগমার্গে ভক্তদের 
যে সাধ্য তাহাই প্রাপ্ত হন। বৈধীভক্তি-মার্গের সাধক নিত্তনৈমিত্তিক কর্ম ও 
পঞ্চস্থনা যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। টেঁকি, অগ্নি, ঝাটা, ধাতা ও জল ব্যবহার 
করিবার সময় অনেক প্রাণী হত্যা হয়। এই সমস্ত প্রাণীহত্যা জনিত পাপকে 
“পঞ্চনূনা” বলে। এই সব পাপের জন্য পঞ্চস্না যজ্ঞ বিধেয় যথা £-_দেব-যজ্ঞ 
খষি-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও পিতৃ-যজ্ঞ। 
স্ষ্টিতত্বের দিকে যদি আমর! দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখিতে পাই 
যে শ্রীকৃকে ভুলিয়া আমরা নানারূপ ভোগবাসনায় মত্ত হইয়াছি। 
ভোগে শাস্তি নাই, ত্যাগেই শাস্তি, একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই 
মানবের ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভোগবাসন! করার জগ্যই ত' আমাদের 
জো যত অশাস্তি। মহাপ্রলয়ান্তে নিয়মিতকালে মহাবিষুর নাভিপদ্প 
হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া আকাশবাপীতে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র 
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লাভ করিয়া তাহা জপান্তে সি হইয়া এই. জগ হট করেন।  ত্রন্মার বাম 
অঙ্গ হইতে শতরূপা এবং দক্ষিণ অঙ্গ হইতে মন্থু জন্মগ্রহণ করিয়া! নানাবিধ জীব 
0... সথষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। মন্থু নর হইলে শতরূপ! নারী মত্ত 
ধারণ করিয়া মনুত্য স্থ্টি করেন; মনু পক্ষী হইলে শতরপা! পক্ষিণী 
হইয়া পক্ষিসব স্থপ্ি করেন; মন্ধু পতঙ্গ হইলে শতরূপা পতঙ্গিনী 
হইয়! পতঙ্গসব স্থষ্টি করেনা এইরূপে সমগ্র জীবজগতের স্থষ্টি কার্ধ্য সম্পন্ন 
হয়। কারণোদকশায়ী বিষুঃ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ 
করিবামাত্র জড়প্রকৃতির পরিণাম ঘটে এবং প্রকৃতি. চৈতন্যযুক্তা হন। মিসেস 
আযনিবেসাণ্টও তাহার “11806970 00118018016য”তে লিখিয়াছেন £__-“ 17109] 
0109 00:99 008116198 876 10 90011111100) 01061918618 0709, 
009 51711) 100866915 010000000059 3 1097) 6109 790দ791" 01 019 
[71017980 05678580077৪ 1797 800 010০ ০:68,]) 01 009 97026 ০01088 
0010 1797১ 09 00811616886 007০0 086 ০0 60811900010 800 
3176 79907098 6 70151716 2006)01 01 ১০ দা ০:108. স্যষ্টি সম্বন্ধে 
সমস্তধর্মের সার গ্রহণ করিলে একন্ুরে বাজিবেই বাজিবে কিন্তু সার কয়জনই 
বা গ্রহণ করিয়া থাকেন | সকলেই প্রত্যেক ধর্মের বাহিরের আবরণ লইয়! 
টানাটানি করেন মাত্র, ভিতরের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না, ফলে প্রত্যেক 
ধর্মের লোকের সঙ্গে প্রত্যেক ধর্মের লোকের বিবাদবিসম্বাদের স্প্টি হয় এবং 
বুথ অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ অশান্তি-অকল্যাণ ও অস্তে জীবন নাশও হয়। 
শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভক্তিযোগের কথা বলিয়! গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে 
আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই ভক্তিযোগ সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক 
ও সহজসাধ্য । পূর্বেও একথা বলিয়াছি। আমরা জগৎকে যে ভালবাস! দ্বারা 
আবৃত করিয়া রাখিয়াছি প্রকারাস্তরে সেই ভালবাসা শ্রীভগবানে দেওয়ার নামই 
ভক্তি। কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলি স্বতন্ত্রভাবে নিধন করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়ার 
প্রয়োজন নাই, মনকে নিগ্রহ করিবার কোনই আবশ্তক নাই। শান্ত, দাস্য, সধ্য, 
বাংসল্য, ও মধুর ভাব যাহা! আমাদের আছে সে সকলও নষ্ট করিবার আবশ্টক 
নাই। এইসব রিপুগুলির বিষ্দীতগুলি ভজনঘ্বারা নষ্ট করিয়। 
৩ দিতে হইবে এবং যে সব রসের কথ! বলিলাম এইসব রস শ্রভগবানে 
যে অর্পণ করিতে হইবে। শ্রীল নরোত্বম ঠাকুর বলিয়াছেন ₹_ 
কাম “কুফসেবার্পণেন্, ক্রোধ “ভক্তত্বেষী জনে”, লোভ “দাধুসঙ্গে 
কৃষ্ণকথা”, মোহ *ইষ্টলাভ বিনে”, মদ “কৃষ্ণগুণগানে”। মাৎসর্ধ্য সিদ্ধাবস্থায় 
প্রেম হইতে উত্থিত হয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করেন নাই। ক ক 
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গতএব যখন আমরা শ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ 
সাধনের নিমিত্তই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে; জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় 
ও বিনাশ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, পুরুষ অধিষ্ঠান করেন বলিয়া 
প্রকৃতির পরিণাম ঘটে, তখন কেন আমর! বৃথা শোকমোহে আচ্ছন্ন হইব? 
শোকমোহে অভিভূত না হইয়া! নিগ্ডণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় 
শোক এপোহের আমাদের সকলেরই আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য তাহা হইলে আমরা 
কর্্মপাশ ছেদন করিতে সক্ষম হইব। ইষ্টবিয়োগের আশঙ্কা 
কিংবা ইষ্টবিয়োগ হইতে শোক এবং অনিষ্টপ্রাপ্তির আশিঙ্কা কিংবা 
অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে মোহ উপস্থিত হয়। শ্রীগীতায়ও আমরা দেখিতে পাই 
যে শ্রীভগবান্‌ অঙ্জনকে এই শোকমোহাচ্ছন্ন দেখিয়া তাহ! হইতে নিবৃত্ত 
হইতে বলিতেছেন । 
স্ধাকর্ষক আনন্দ শ্রীকষ্ণবস্ত লাভ করিবার জন্য আমরা 'অনাদিকাল হইতে 
চেষ্টা করিতেছি এবং সকলেই একদিন না একদিন নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের 
পর সেই ব্রহ্মবস্ত লাভ করিবই। আমরা আনন্দের দিকে সকলেই ছুটিয়াছি 
কারণ শ্রুতি বলিতেছেন “আনন্দাদ্বীমানি তভূতানি জায়স্তে” “আনন্দং 
ব্রহ্মেতি”__এইজন্য ভূতগণ আনন্দই প্রার্থনা করে। ভূমানন্দ লাভ না করিলে 
জীবের তৃপ্তি নাই, তাই জগতের জীবের কেবল শ্রাস্তিই পরিদৃষ্ট হয়, শাস্তি 
আদে দেখা যায় না। যে পর্ধ্যস্ত না জীব আনন্দময়কে লাভ করিতে পারে 
সে পর্যন্ত জীবের শাস্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ববশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, 
আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় । প্রকৃতির শক্তিনিচয় যখন ভড়িৎশক্তির 
সর্বাপেক্ষা সুক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয় তখন যে স্থানে ইহা চতুষ্পার্শস্থ আবরণসমূহের 
ঠা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সেইস্থানেই ইহা অত্যন্ত তেজোময়রূপে 
প্রকাশিত হয়, আর যখন চৈতন্তশক্তি তড়িংশক্তিকে জীবনীশক্তি 
প্রদান করে তখন চৈতন্যশক্তির একমাত্র আঁধার শ্রীকৃষ্চন্দ্র যে কতদূর 
তেজোময় ও সুন্দর তাহা আপনার! একবার চিন্তা করিয়! দেখুন। তবে 
চিন্তা করিয়াও পরমপুরুষ শ্্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম সৌন্দর্য্যের কণার কণাও উপলবি 
করা অসম্ভব; কারণ আমাদের জ্ঞান ও অন্ুমানশক্তি একেবারেই তুচ্ছ তাই 
শ্রীগুরুদেব, ষিনি সেই পরমতত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে শিষ্য 
বিনীতভাবে এইসব প্রশ্নের মীমাংসা! করিয়া লইবেন। 
জগতে সকল রকমের সুখের পিছনেই ছুঃখ লাগিয়া আছে। শ্বীতকালে 
যেরূপ সুর্যের উত্তাপ গাত্রে লাগাইতে হইলে ঘরে অর্গল বদ্ধ করিয়া বসিয়৷ 
থাকিলে কোনই ফল লাভ কর! যায় না, বাহিরে আসিয়া তবে ইচ্ছান্ুযায়ী 
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সূর্যাতাপ ভোগ করা যায় তদ্রপ আমাদেরও মায়ামোহরসে মত্ত না থাকিয়া 
বৈষ্ণব মহাজনগণরপ স্ুর্য্যের উত্তাপ স্থীয় হ্বীয় হিতার্থে লাগান কর্তব্য যাহাতে 
ত্বরায় আমর! শ্রীকৃষ্ণবস্ত লাভ করিতে পারি। অনেকে বলেন শ্রীভগবান্‌ ত' 
মন জানেন তবে তাহাকে কীর্তনরূপ প্রার্থনা দ্বারা ডাকিবার প্রয়োজনীয়তা কি? 
তিনি মন জানিলেও তাহাকে কীর্তন ছারা ডাক! প্রশস্ত কারণ চঞ্চল মনঘার! 
একাগ্রতার সহিত ডাকা যায় না। কীর্তনে মন সংযত হইয়! ব্রন্মের দিকে 
এক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাঁকে। প্রভু জগদন্ধুও বলিয়াছেন যে শ্রীভগবান্‌ 
সব জানিলেও তাহাকে মুখ ফুটিয়া ডাকিবে। তিনিও বোধ হয় একই কারণের 
জন্য এরূপ বলিয়াছেন । 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ । এই ছুইটী জিনিষের উপর মায়! সমধিক 
বর্তমান। যথাসম্ভব এই ছুটার উপর আসক্তি ত্যাগপুর্বক ভক্তি যাজন করা 
আবশ্বক। এই উপদেশ শ্রীন্রীরামকৃষ্চ পরমহংসদেব কৃপা করিয়া আমাদের 
প্রদান করিয়াছেন যাহাতে আমর! প্রকৃত মন্ুয্যত্ব লাভ করিতে পারি। এই 
উপদেশের অর্থ ইহা! নয় যে কেবলমাত্র পুরুষই সাধনা করিবার 
গা অধিকারী এবং তাহার! স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগপুর্বক সাধন! করিবেন-__ 
৪১ স্ত্রীলোকেরাও সমানভাবে শ্রীভগবান্কে সাধন। দ্বারা লাভ করিতে 
পারেন--তবে সেক্ষেত্রে তাহাদের পুরুষসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। 
পুরুষ ও স্ত্রী একসঙ্গে অবস্থানপুর্বক সাধনা করিয়া কখনই কোনকালে 
সাধনার উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে পারেন নাই। গৃহস্থাশ্রমী হইলেও 
সাধন ভজনের সময় পুরুষ ও স্ত্রীর একাসনে কিংবা পাশাপাশি অবস্থান করা 
কর্তব্য নহে। কেবল মাত্র শ্রীল রায় রামানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমন্হাপ্রভু বলিয়াছিলেন 
যে স্ত্রীলোক সন্নিধানে থাকিলেও তিনি প্রেমভক্তির উচ্চসোপানে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, অন্য কেহই এরূপ অধিকারী হইতে পারেন না। শ্রীভগবানের 
অমোঘ শক্তি প্রভাবে পুকষ ও স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই 
শক্তি রোধ করা সহজ সাধ্য নহে। বিরক্ত-সাধকগণের ত, একেবারেই স্ত্রীসঙ্গ 
বর্জিত হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভৃ এ বিষয়ে শ্রীল ছোট হরিদাসকে ত্যাগ 
করিয়। বিশেষভাবে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের 
একাসনে ও পাশাপাশি বসিয়া সাধন আমাদের প্রাচীন আচাধ্যগণের ও 
গোস্বামীপাদগণের সিদ্ধান্ত নহে। গৃহস্থাশ্রমী ধন্মপত্বীনহ বাস করিতে পারেন-_ 
কিন্ত রাজ। জনকাদির শ্ায় নিলিপ্ত থাকিয়া সাধন! করিবেন। 
নিষ্বকাষ্টের গুড়িতে যেটুকু আবরণাংশ বেশী থাকে তাহা অপসারিত করিলে 
যেরূপ কৃষ্ণমুত্তি তাহা হইতে পাওয়! যায় সেইরূপ আমাদের মধ্যে ভগবান্‌ আছেন 
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সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের ভিতর বাসন! প্রভৃতি নানা পদার্থ ত' আছে, 
এই সব ত্যাগ করিলে তবে কৃষ্মৃত্তি পাওয়া যাইবে। 
আতা শ্বীকৃ্ণই অনাদির আদি। তাহাকে ভজনা করিলেই সকল দেবদেবী- 
গপকেই ভজনা করা হইয়া যায় যেরূপ কোনও বৃক্ষের মূলে জল 
সেচন করিলে সেই বৃক্ষের ডালপাল! সর্বত্রই জলে পরিব্যাপ্ত হয়। ন্ৃসিংহ 
পুরাণে আছে 2 | 
সত্যং সতাং পুনঃ সত্যং উৎক্ষিপ্য ভূজমুচ্যতে | 
বেদাচ্ছান্ত্র পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ 
অর্থাৎ ছুই বাহু তুলিয়া আমি ত্রিসত্য করিয়া যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগ 
সহকারে শ্রবণ কর। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শান্ত্ও নাই এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ 
দেবও আর নাই । 

_ এখন আর একটী আমার বন্তম্থারের আলাপনে প্রবৃত্ত হইব। আপনারা 
ধৈর্যযধারণপুর্বক নিঝিষ্টচিত্তে আমার এই বন্য আলাপ শ্রবণ করিয়া তাহা 
হইতে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার প্রাপ্ত হন তাহা হইলেও আমার শ্রম সার্থক 
হইবে। 

্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরের্ব সকলেই সচ্চিদানন্দ বস্ত্র স্বরূপ মাত্র দেখাইয়াছিলেন। 
“্রন্মমত্যম্‌ জগন্িথ্যা” এই ত্বত্বজ্ঞানের সাধনাই ছিল মাত্র কিন্তু আমাদের 
দ্দ. পতিতপাধন শ্রীকষ্ের রাঁসবিলাসের পরিণতিম্বরূপ রাইকান্ 
ব্ত স্বন্ধে মিলিত তন্থু শ্রীশ্রীগৌরনুন্দর স্বরূপ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। 
উদ সচ্চিদানন্ৰ বস্তুর মাধূর্য্যমাত্র দেখাইলেন যে মাধুর্য রসের গন্ধ 

ঞ মাত্র পাইয়া! বৈকুগ্ঠগামী সনক সনন্দনাদি ঝধিগণও কৃষ্ণভক্ত 
হইয়াছেন এবং গোলোকধামে গমন করিয়! শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে ও তাহার 
সেবায় নিযুক্ত আছেন। আমরাও যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিনাম করিতে পারি 
তাহ! হইলে আমরাও সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য 
হইতে পারিব। আমরা জীবমাত্রেই যত্বে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। 
চবিবশ ঘণ্টাই ত' এই শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য করিতেছি। হরিনামও অভ্যাস 
করিলে চবিবশ ঘন্টা অনায়াসে করা যাইতে পারে। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস 
গোম্বামীপাদ ৫৬ দপগ্ডকাল সাধন ভজন করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন 
যে নামকরা একবার আয়ত্ত হইয়া! গেলে শরীরের সর্বস্থানই মুখে নাম না 
করিলেও আপনাআপনি নাম করিতে থাকে। ভিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগে 
সব সময় নাম উচ্চারিত হইতেছে এইরূপ অনুভব করিতেন। আজ যে 
সুমধুর কীর্তন সঙ্গীত কীর্তন করিয়া ও শ্রবণ করিয়া আমর শাস্তির 
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স্ুশীতল ধারায় অবগাহন করিতেছি সেই কীর্তন আমার শ্রীপ্রীগোর- 
স্থন্দরই প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। আজ কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, 
রীমন্মহাপ্রভূই কি আর্য, কি শাক্ত, কি বৈষব সকলেই কীর্তনানন্দে মাতোয়ার। 
টস হইয়া সেই “রসে! বৈ সঃ তত্বের অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতেছেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দানের তুলনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমরা নিতান্ত 
অকৃতজ্ঞ তাই এহেন দয়াল ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা দুরে থাকুক 
তাহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করি না। 
পৃবেরবেই বলিয়াছি যে আমার শ্রী শ্রীগৌরনুন্দরই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকট 
করেন। এখন দেখা যাক্‌ এই রাধাকষ্ণযুগল কান্পনিক না সত্য। আমার অবশ্থা 
ধার, এরপ ছুঃসাহস ও ুর্্মতি হয় না! যাহার বশীভূত হইয়া আমি শ্রীগৌর- 
বিগ্রহ্র গ্ে্ঠহ স্থুন্দ্রেব এই মহান্ুতবের যুগল মৃত্তিকে, শুদ্ধা ভক্তি মার্গে না 
চা গেলেও, কাল্পনিক বা তদ্রুপ কিছু বলি, কিন্তু ঘোর কলিকাল-_এই 
বিচাব এবং. হেতু আমার, ন্যায় ছুষ্ট চিত্ত ব্যক্তিদের জন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা 
৮9 করিয়া রাখ! শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
পক্ষ স্থাপনও করি। শ্রীষ্টানেরাও আদি মানব জ্যাডাম এবং তাহার আনন্দ- 
এগ নানাবিধ বদ্ধিণী সঙ্গিনী ইভ্কে মানেন। আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও 
কথার আপন|দের এ্চরণের আশীর্বাদ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ- 
অবতারণা। 
সুন্দরের কপার দিকে কাতর দৃষ্টি রাখিয়া এই অতি নিগুঢ 
তত্বের আবিষ্কারার্থে বহির্গত হইব। কৃতকার্য হইতে পারিব কিনা 
শ্ীগোরমুন্দরই জানেন। 
“রাধাক্জ এক আত্মা, ছুই দেহ ধরি । 
অন্টোন্তে বিলসে রস আশ্বাদন করি ॥ 
সেই ছুই এক এবে-_-চেতন্ত শোসাঞ্ি। 
রস আস্বাদিতে দৌোহে হৈলা এবফঠীই ॥৮ 
“রাধাকুঞ্ণ এছে সদ! একই স্বরূপ। 
লীলা-রস আন্বাদিতে ধরে ছুইরূপ ॥* 
এই কথা আমরা শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে দেখিতে পাই । ক্রমে ক্রমে বথাসাধ্য 
এই কথার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। এইতত্ব ব্যাখা! করিবার পৃ আমি 
আমার প্রিয় ভাইবোন্দের রাসনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের শরণাপন্ন হইয়া এইতত্ব 
যাহাতে আমার হৃদয়ে পরিষ্কারভাবে ক্ষণত্তি পায় সেজন্য প্রার্থনা! করিতে বলি। 
প্রসঙ্গত্রমে অন্য ২১টা কথা বলিয়া যুগলতত্ব সমাধানের চেষ্টা করিতেছি । 


শ্রীকৃষ্ণ যে ন্বয়ং ভগবান্‌ তাহ! আমি গ্রন্থশেষে প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
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করিয়াছি, তবে জানি ন! ছূর্ভাগ্যক্রমে আমার কোন ভাই বা বোন্‌ এ সব 
প্রমাণকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়! উড়াইয়! দিবেন কিনা। আমরা সবই তো! উডাইয়া 
দিয়া থাকি, পারি না কেবল আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে যাহা শ্রীগৌরনুন্দর 
পদদলিত করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কি সহজেই মিলে? দীনহীন 
কাঙ্গালের বেশ ধারণপুর্ধক সকলপ্রকার মান অভিমান বিসর্জন না দিলে 
শ্রীকৃষ্ণ কুপা লাভ করা অসম্ভব। আজকাল দেখিতে পাই বনু ব্যক্তি ধাহার! 
নিজেদের প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দেন 
সিসির তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানারূপ উপাধি ধারণ করিয়াছেন 
অথচ তাহাদের অনেকেই সেই সকল উপাধির বিন্দুমাত্রও উপযুক্ত 
নন্। জানি না ইহাদের শুদ্ধাভক্তির পন্থা কিরূপ! শাস্ত্রে দেখিতে পাই 
বৈষ্ণব অকিঞ্জচন হইবে। তাহা ত' ইহার! কোনপ্রকারেই নন্‌ পরস্ত কতসময় 
যে কত অন্তায় কাধ্য করিয়! থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এইসব 
উপাধিতে নিশ্চয়ই মনে মনে একটা অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় কারণ আমরা মানুষ তা? ! 
নিলিপ্ত অবস্থায় থাকা সহজ কথ! নয়। সেরূপভাবে থাকতে হইলে 
তীত্র সাধনার আবশ্যক শ্রীমন্মহা'প্রভূর সময়ে কিংবা তৎপরবন্তীকালে কোনও 
বৈষ্ণব মহাজনের এরূপ কোনও উপাধি ছিল বলিয়! আামরা দেখিতে পাই না। 
কোথায় দেতাত্ববুদ্ধি লোপ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাজচরণ আশ্রয় করিতেছি, 
না আরও বেশ দৃঢ়ভাবে স্ব ইচ্ছায় দেহটাকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেছি। 
জানিনা এইসব উপাধি ধারণ করার অন্তরালে কোন গুঢ় মন্ত্র নিহিত আছে 
কিনা। তবে আমি নিজে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কতকগুলি বিষয় জানি 
তাহা আপনাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি। আমি সত্য কথা বলিতেছি 
কিনা তাহ! তাহারাও বুঝিতে পারিবেন এবং যদ্দি সত্য বলিয়া থাকি তাহা 
হইলে সেইসব বিষয়ে তাহার। সতর্কতা অবলম্বন করিলে আমি বিশেষ 
সুখী হইব। 
ইহারা প্রায়ই সতের নিন্দা! করিয়া থাকেন । ইহাতে কি নামাপরাধ হয় না? 
ইহারা যেরূপভাবে বক্তা দিয়া থাকেন অনেক সময় শান্ান্ুযায়ীই বলেন অথচ 
নিজের! সেরূপ কিছুই করেন না। ভোগবিলাস ইহাদের বেশই আছে। ইহারা 
এরূপ ছূবুদ্ধিসম্পর্ন যে নিজেদেরই কেবলমাত্র প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রবন্তিত 
শুহ্ধ! ভক্তির যাজনকারী বলিয়া মনে করেন এবং অন্যদলের বৈষণব- 
খিল গণকে দীক্ষা ত্যাগপুর্বক তাহাদের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ার 
উপদেশ দিয়া থাকেন। সকল সময়েই কুটবিচার লইয়া ব্যন্ত। 
সকলের সম্বন্ধে বলেন যে সকলেই ভুল পথে যাইতেছে। ইহারা সাধারণতঃ 
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ধনী লোকদের বিশেষভাবে আদর সম্ভাষণ করেন। যে সংসারী লোকদের 
টাক! না! হইলে তাহাদের আদৌ চলে না সেই সংসারীদের দ্বার চক্ষে দেখিয়া 
থাকেন অথচ নিজের! ঘোর সংসারী। আমি তাহাদের কার্ধ্যকে মাত্র দোষারোপ 
করিতেছি। হয়ত তাহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হইতে পারে কিন্ত 
আমি নিজে যখন দেখিয়াছি যে আমারই চোখের সম্মুখে তাহাদের দলের 
জনৈক গেরুয়া বসনধারী ব্যক্তি রোধকষায়িতনেত্রে কোনও অতিথিকে 
তাড়াইয়া৷ দেওয়ার জন্য নানারূপ তিরস্কার করিতেছেন এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের 
একজন অন্ধ ভক্তের বিশেষ কোনও কষ্ট চোখের সামনে দেখিয়াও তাহার 
প্রতিকারের সামর্থ্য থাকা সত্বেও প্রতিকার তাহারা করিতেছেন না তখন 
তাহাদের কার্ষ্যে দোষারোপ না৷ করিয়া কিরূপে থাকিব? তাহা হইলে যে সত্যের 
অপলাপ করা হইবে! শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি 
যাহাতে এইসব বাক্তির ভ্রান্ত ও গোড়ামীযুক্ত ধারণা অচিরে নষ্ট হইয়া যায় 
এবং যাহাতে তাহারা সাদরে বিভিন্ন ধন্মাবলম্বীকে গ্রীতির সহিত আলিঙ্গন 
করেন এবং সব্বদাই স্মরণ করেন যে আমার শ্রীমন্হা প্রভূ কিবা সংসারীদের 
কিবা অন্ত ধম্মাবলম্বীদের কাহাকেও কোনদিনই ঘ্বণার চক্ষে দেখেন নাই। 
তাহাদের বিশেষ দোষ আমি দেখিতে পাঁই যে অনেক উদ্দিতবিবেক বৈষণবকে 
তাহার! তাহাদের চিরন্তন বোল্‌ «প্রাকৃত সহজিয়া” আখ্যাদ্বারা বিভূষিত করিতে 
কখনই ভূলেন না এবং এইরূপে উদ্দিতবিবেকধিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণপথের যাত্রীর 
অনেককে ও অন্ুদিতবিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেককে তাহারা নিরূৎসাহিত 
কারয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিয্জা থাকেন। অথচ তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই পূর্ণমাত্রায় প্রাকৃত সহজিয়ার পথে »লেন। অন্য সম্প্রদায়ের বৈষণবের 
নিন্দা ব্যতীত ইহাদের মুখে ভাল কথা খুব কমই শোনা যায়। অনেকে হয়ত' 
বলিবেন যে এরূপ আলোচনা করা আমার অনধিকাঁর চচ্চা তথাপি বিবেকের 
আদেশানুযায়ী আমি স্পষ্ট সত্য কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
সত্য যাহ। বুঝিব তাহ1 বলিখই। আমি যদি কিছু না বুঝিয়া লিখিয়া থাকি 
তাহা হইলে শ্রীগৌবসুন্দরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনারাও আমাকে 
ক্ষম। করিবেন। 

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন তাহার বলেন 'কই কত ত' কৃষ্চনাম 
করিতেছি, প্রেম হইতেছে কই”! নানাজন্মে করিয়াছি ভূরি ভূরি পাপ, 
আর একবার আধবার কৃষ্ণনাম করিয়াই প্রেম হইতেছে না বলিয়া নামের 
উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? এই একবার মাত্র ছূর্গভ 
মনুয্ুজন্ম পাইয়াছি তথাপি হরিনাম করি না ইহাপেক্ষা আক্ষেপ 


৫৩ 


ও আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! ভ্রীভগবান্‌ কৃপা প্রকাশে 
এই মমুত্তজন্মপ্রাপ্তির সৌভাগ্য. দান করিয়া সাধনা দ্বারা 
বৈফতধর্দে তাহার নিকট যাইবার স্থুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও যদি 
রণ”... আমরা তাহার নামকীর্ভনে রত না! হই তবে পুনরায় আমাদের বছুযোনি 
ভ্রমণ করিতে হইবে এবং কষ্টেরও আর ইয়ন্তা থাকিবে না। অতএব 
সকলেই আসুন আমরা সাবধান হই। কৃষ্করূপ ঘুড়ীকে যে আমরা বহুদূর 
ছাড়িয়! দিয়াছি, তাহাকে ত" গুটাইয়া আমাদের নিকটে আনিতে হইবে। 
পুনঃপুনঃ নাম মহামন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণরূপ ঘুড়ী আপনাআপনিই গুটাইয়। 
আমিবেন। আমরা করিব অসাত্বিক আহার, মনে করিব কুচিন্তা তাহাতে এসব 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব কিরূপে ? যদি মংস্ত, মাংস ইত্যাদি রজোগুণ বৃদ্ধিকারী 
বস্ত আহার কর! ত্যাগ করি এবং সংসঙ্গ দ্বারা ছূর্বাসনা দূরীভূত করিতে 
চেষ্টা করি তাহ! হইলে নিশ্চয়ই এইসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিম্তে পারিব। 
কিঞ্দিধিক ৫০০০ বৎসর পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীল৷ প্রকট 
হইয়াছিল। এক এক মন্বস্তরে ৭১টী চতুযুগ থাকে । এইরূপ ১৪ মন্বন্তর পরে 
রা প্রতিতরহ্ষাণ্ড একবার করিয়া! শ্রীকৃষ্চন্দ্র যোগমায়াকে আশ্রয়পৃর্বক 
ী্ারদ তাহার লীল৷ প্রকট করেন। শ্রীবৃন্দাবনে মদনমোহনও মুগ্ধ এবং 
88 দ্র গোপীগণও মুগ্ধ। এইরূপে লীলাটী সম্পাদিত হয়। আমরা 
বৈবন্বত মন্বস্তরে বাস করিতেছি। চতুবিংশ চতুর্মগে রামলীলা এবং 
এই অষ্টাবিংশ চতুযু'গে কৃষ্ণলীলা হইয়াছিল। এব ও প্রহলাদ মহাশয় স্থায়ন্তুব 
মন্ম্তরে আমিয়াছিলেন। অতএব জানিবেন যে পুরাণের একবরণও মিথ্যা নহে। 
আমর! যেরূপ আগ্রহ সহকারে আমাদের আয়ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখি সেইরূপ যে সব সাধুগণের দ্বারা শ্রীভগবানের মহিম1! কীত্তিত হন. 
তাহারাও বেদপুরাণাদি শাস্তে শ্রীভগবানের ও তাহার পার্শদ ও অন্থান্ত 
ভক্তগণের লীলাসম্বন্ধে জমাখরচ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন যাহাতে পরবস্তী জীবগণ 
লীলাকথা পাঠ করিয়] ও শ্রবণ করিয়। কৃতার্থ হইতে পারেন। পুরাণ একটা বাজে 
জিনিষ, ইতিহান ত আর নয় ইহা বলিয়া উড়াইয়! দিলে নিজেদেরই ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতে হইবে । ভবসিম্ুর পারে যাওয়ার কোনই পন্থা! থাকিবে না । শীস্ত্রকারেরা 
সমস্তই বিশদ্ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকষ্ণের ্টী বংশী ছিল।.. বৈনবী, 
হৈমী ও মণিময়ী। যখন আমার শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইতেন তখন 
রর সমস্ত রাখাল ও যোগ্য ভক্তগণকে আনন্দ দান করিবার জন্য বৈনবী 
বংশী বাজাইতেন, গোগীদের আকর্ষণ করিবার জন্য হৈমী বংশী 
বাজাইতেন ও সকলকে সম্মোহন করিবার জগ্ক মণিময়ী বংশী বাজাইতেন। এই 
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বৈনবী, হৈমী ও মণিময়ী বংশীকে যথাক্রমে আনুন্দিনী, আকষিদী ও সম্মোহিনী বংশী 
বল! হয়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রতভু বলিয়াছেন £_- 
“মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্থৃতি জ্ঞান । 
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥৮ 
এই হেতু যাহার তাহার কথ শুনিয়া আপনার! পুরাণে ও বেদে অবিশ্বাস 
স্থাপন করিবেন না; আপনাদের সকলেরই চরণে পড়িয়া দস্তে তৃণ ধরিয়া আমি 
অনুরোধ করিতেছি । 
ভ্ীভগবানে ৩টী শক্তি আছে-_সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনী শক্তি। এই 
হলাদিনী শক্তিকে কেহ কেহ আনন্দচিশ্ময়রস বলেন। এই ৮ গর আছে 
বলিয়া শ্রীভগবানকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হয়। সং-্সুন্ধিনী 
ভ্রীতগবানের শক্তির আশ্রয়, চিৎ -সম্থিৎশক্তির আশ্রয়, আনন্দ - ৩৭ 
তিনটা শক্তির 
বাথার চেষ্টা আশ্রয় । গ্রীকষ্ণে শক্তিরূপা হলাদিনী থাকে। গোগীগণ শরীক 
সেবার সাহায়্য করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকার ইচ্ছায় শ্রীরাধিকা হইতে 
উদ্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রাণব্পভ, আমরা তাহার প্রেয়সী” এইরূপ 
স্থায়ীভাব তাহাদের বর্তমান, এবং সময়ে সময়ে লীলাপুষ্টির জন্য হর্ষ, দৈন্ট, নিরবধদ, 
গ্লানি প্রভৃতি ৩৩ প্রকার সঞ্চারী ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীরাধিকা 
সেবার ( হলাদিনীর ) চরম মৃত্তি। এই সব তত্ব অল্পের ভিতর প্রকাশ করা 
অসম্ভব। আপনার! ধৈধ্যচ্যুত হইবেন না । থীরভাবে এই সব বিষয় যথাসাধ্য 
পরিষার করিয়া আলোচন! করিতে চেষ্টা] করিব। ধৈর্য্যচ্যুত হইলে জগতে কোনও 
কার্য সম্পন্ন হয় না আর এত আদিতত্ব। ইহা ত” একেবারেই বোধগম্য 
হইবে না। রাধাকষ্ণ-তত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পুর্বে প্রত্যেক বস্তুর 
মূলতত্ব কি সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া! লইলে ভাল হয় কারণ 
তাহা হইলে সব বিষয় আমর! বুঝিতে সক্ষম হইব । 
মূলতত্বের উপাদান-_অস্তি, প্রকাশ ও আনন্দ, কারণ. এই বিশ্ব চিন্ময় জগতেরই 
বিকার মাত্র যাহা “দৃশ্যমান জগৎ» নামীয় কবিতায় আমি বিশদৃভাবে 
উপাদাব। . ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সচ্চিদানন্দ বস্তু সকলেই চান। 
আমাদের নিকটে কোনও কষ্ট না করিয়া সকল সময়েই নিম্ল আনন্দ 
উপস্থিত থাকিবে এই বস্তু কে না চান? কিন্তু তাহা! পাইতেছি কোথায়! বিন! 
সাধনে ত আর সে বস্তু মিলিবে না? শ্ত্রীশ্রীরামকৃঞ্কদেব বলিতেন 
কাহারওস্বাদীন “ম্বাধীন ইচ্ছা! কাহারও নাই-_গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোটায় বেঁধে 
দেওয়া হইয়াছে । গরুটা কাছে ফাড়াতেও পারে বা দূরে দীড়াতেও 


জজ 
কি না। | 
পারে। ভগবান্‌ কৃপা কোরুলে নেড়ে বাধতে পারেন বা দড়িট। 
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খুলে দিতে পারেন” । এই জন্য সময় থাকিতে বৈষব মহাজনগণের নিকট হইতে 
এইসব তত্ব ভাল করিয়৷ জানিয়া লইয়া! আমাদের জীবনতরণী বাহিতে সুরু করা 
কর্তব্য । তাহ! হইলে কোনই কষ্ট থাকিবে না । তাহা কি আমর! করিব ? শ্রীকৃষ্ণ 
কপাপ্রার্থী কি আমরা হইব? আমাদের কি পুরুষকার লাই! ছি! ছি! 
আমাদের যে লজ্জা করে! আমরাই যখন ভগবান্‌ তখন অন্যের নিকট বিশেষতঃ 
“এ গোয়ালার ছেলের” নিকট কিরূপে কৃপাপ্রার্থী হইব? তাহ! কখনই হইতে 
পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইয়া সকলেই মহাকালের গর্ভে প্রবেশ 
করিবার জন্য ছুটিতেছি, এই দ্রুত গতিকে আমরা স্থির মনে করিতেছি কিন্ত 
মহাবিষণর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যে স্থষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে ইহা চিন্তা করিলে 
আর আমাদের জীবন স্থির বোধ হইবে না, ইহা! বুঝিয়া শ্রীমন্মহাগ্রভূর শরণাগত 
হওয়! আমাদের সকলেরই কর্তব্য । 
ধিক আমাদের জীবনে! শতধিক আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে! আমরা 
থিয়েটার বায়োক্ষোপে গিয়া কত সময় নষ্ট করি কিন্তু শ্রীকষ্ণনাম কীর্তন 
করিতে আমাদের নিজেদের হেয় মনে হয়। শ্রীকৃষ€চ কৃপা হইলে যে আমব! 
অসাধাও সাধন করিতে পারি, আবৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে লক্ষ্য ন! রাখিয়া 
অনাবৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুর দিকে ধাবমান্‌ হইতে পারি সে বিষয়ে আমাদের 
আদৌ খেয়াল নাই। সমস্ত বিষয় জানিয়! শুনিয়াও আমরা নরকের পথ প্রশস্ত 
করিতেছি, ধিক আমাদের জীবনে ! 
আমরা জগতের জীব মূর্খ তাই গর্দভ যেরূপ ঘোল৷ করিয়া জল পান করে 
তদ্রুপ আমরাও করিতৈছি। আপনারা আমার উপর অসন্তষ্ট হইবেন না। 
আমরা যাহা করিয়া! থাকি তাহাই মাত্র বলিতেছি। যে সচ্চিদানন্দ বস্তু 
দেহ দ্বারা আবৃত আছেন তাহাকে ভোগ না করিয় শুধু দেহটাই ভোগ করিয়া 
থাকি। অন্য বস্তু সন্বন্ধেও তদ্রেপ করিয়! থাকি কিন্তু সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের 
ভিতর যে বস্তু থাকিয়া তাহাদের উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে সেই সচ্চিদানন্দ বস্ত্র 
দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি পড়ে না। একথা আমি পুরেরেও বলিয়াছি। অবশ্য 
মায়ারাক্ষপীর কবলে পড়িয়া আমাদের এই দুর্দশা । এই সত্ব, রজঃ ও তমো- 
গুণময়ী দৈবীমায়! কৃ্ণ-শরণাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম হন্‌ না। 
এই সংসার জয় করিবার উপায় মাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপন। অরুন্ধতী 
দর্শনের ন্যায় প্রথম প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা স্থুল দর্শন করিয়া স্থান নির্ণয়ান্তে সুক্ম দশন 
দ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করিতে হইবে। মধ্যমাধিকারী ভাগবতগণ 
বালা দার এই জগতের ভাষা ও ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত 
লীলার মাধুধ্য শ্রবণান্তর সমাধিদশায় প্রেমচ্ছুরিত নেত্রে উহার 
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অপ্রাকৃত চিন্ময়ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। দশমূলে মায়ার সম্বন্ধে দেখিতে 
পাওয়া যায়_“মীয়তে অনয়।৷ ইতি মায়া” অর্থাৎ যে শক্তি দ্বার বস্ত সমূহ 
পরিমাণ বিশিষ্ট হয় বা মাপা যায়। 
মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্াম্মায়িনস্ত মহেস্বরম্‌। 
তম্যাবয়বভূতৈভ্তব্যাপ্তং সব্্বমিদং জগৎ ॥ 

অর্থাৎ যাহাদ্বারা মায়াধীশ এই বিশ্বস্থষ্টি করেন এবং জীবগণ যাহাতে 
প্রবেশ করে তাহাকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে এবং মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়। 
জানিবে। আমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই যে মহেশ্বরের অবয়বদ্ধারাই এই 
জগৎ ব্যণ্ু। মুক্ত জীব স্ষ্টি ভিন্ন অন্য সব করিতে সক্ষম হন। “জগৎ ব্যাপার- 
বর্জং প্রকবনাদ্‌ সন্গিহিতত্বাৎ* এই কথা আমর! শাস্ত্রেও দেখিতে পাই । জীব 
যতদূর মায়াবদ্ধ ততদুর কৃষ্ণবহিমুখ, যতদূর মায়ামুক্ত ততদূর কৃষ্ণসাম্মৃখ্য প্রাপ্ত । 

বিষ্ঠা, অর্থ, ও ব'শজনিত অভিমান ভক্তিপথের বাধকরূপে দণ্ডায়মান্‌ 
রে বন্ধ হয়, তাই এই তিনটী বস্তর উপর অভিমান ধাহার নাই তিনিই 
ভক্তিপথের সৌভাগ্যবান এবং শ্রীকৃষ্ণের তিনিই শরণাপন্ন হইয়া তাহার কৃপা 
বাধক। 
লাভ করতঃ মায়ার ভীষণ কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। 

আমরা নিজেদের দোষেই কৃষ্ণ ভুলিয়া! মায়াদ্বারা নানারূপে বিতাড়িত হইতেছি। 
কেন আমরা কৃষ্ণ ভূলিলাম? আন্মন আমরা সকলেই আমাদের পরম দয়াল 
শ্রীমন্লিত্যানন্দসুন্দরকে তাহার নামকীর্তন দ্বারা আকর্ণ করিয়া তৎপরে 
্রীপ্রীগৌরাঙ্গস্ন্দরকে চ'খেব জলে ডাকিয়া সমস্ত অপরাধ শূন্য হইয়া শ্রীরাধারাণীর 
নিকট হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়। শ্রীশ্রীশ্যামন্ুন্দরের শরণাগত হই তাহ হইলে 
তিনি আমাদের নিশ্চয়ই মায়ামুক্ত করিয়া তাহার অনাবিল শান্তির রাজ্যে লইয়া 
যাইবেন। 

ধীবরগণ যখন মস্ত ধ্রিবার নিমিত্ত জাল নিক্ষেপ করে, তখন ছোট ছোট 
মৎস্য যাহারা জেলের পায়ের গোড়ায় থাকে তাহার! জালে বাধ! পড়েনা তদ্রেপ 

| বাহার! বিশ্বধীবরের শ্রীচরণতরি আশ্রয় করেন তাহাদের মায়াপাশে 
গস আবদ্ধ হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তের পূর্বেও সুখ, পরেও সুখ, 
কইবার মাঝখানে কিছুদিনের নিমিত্ত কৃষ্ণ-বিরহ জনিত একটু ছঃখ হয় মাত্র। 
শরনেদ “৷ ভাক্তের অদম্য সাহসের প্রয়োজন। তিনি এক শ্রীভগবান্‌ ভিন্ন 
মন্য কাহাকেও প্রাণের আরাধ্য দেবত। বা পরমশ্রেষ্ঠরূপে মনে করিবেন্‌ না। 
তাই বলিয়া অন্যান্ত দেবতাদি হইতে আরস্ভ করিয়া সাধারণ জীবগণকেও 
অসম্মান করিবেন না। তন্মধ্যে পিতামাতা, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা, কম্যাদাতা, 
শিক্ষার, দীক্ষাপ্ডর প্রভৃতি গুরুজনের এবং ভক্তগণের কথা বতস্ কারণ 
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তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে আমাদের সবর্বতোভাবে উপকার সাধন 
করিয়া থাকেন। বলা নিপ্প্রয়োজন যে আমাদের সকলেরই শাস্ত্রাদি এবং 
গুরুজনবাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা কর্তব্য। কিন্তু গুরুজনবাক্য দুরে 
থাকুক এমন কি ভগবদ্বাক্য শ্্রীগ্ীতা প্রভৃতি শান্ত আমরা অবমাননা 
করিয়৷ থাকি। শ্্রীগীতার নানারূপ যৌগিক ব্যাখ্যা বাহির 
ঘৌতারবাধা হইয়াছে। তদগুযায়ীব্যাখ্যাকারিগণ দেহকে কুরুক্ষেত্র বলিয়া থাকেন 
ও তাহার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধমন, দূর্য্যোধনকে পাপ, যুধিষ্টিরকে 
উারনদ। ধর্ম এইরূপ ভাবে নিজেদের ইচ্ছান্ুযায়ী শ্ত্রীগীতার অর্থ করিয়! 
থাকেন। ইহা তাহারা বুঝেন না যে ২১টা চরিত্র সম্বন্ধে নয় যৌগিক 

ব্যাখ্যা চলিতে পারে কিন্তু গীতার অসংখ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের কি বলিবার 
আছে? সেখানে তাহারা নীরব। আমরা যদি নিজের মঙ্গল চাই তাহ! হইলে 
শাস্ত্রের ও পুরাণের সমস্ত ঘটনাগুলিই যথাযথভাবে এই বিশ্বে অভিনীত 
হইয়াছিল এইরূপ দৃ়বিশ্বাস করিতে হইবে নচেৎ একে ত' অন্ধকারে আছি 
আরও ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া ইহকাল পরকাল ছুইই হারাইতে হইবে । 
আমরা শ্রীভগবান্‌ অন্ত অসীম বলিয়া তাহাকে ধারণা করিতে সক্ষম হই না 
বলিয়া তিনি কৃপা প্রকাশপূর্বক এই জগতে আসিয়া লীলা! করেন। নিবিষ্টচিত্তে 
চিন্তা করিলে এইসব তত্বকথা আপনাআপনিই পরিষ্কার হইয়! যাইবে । 

সকল সময়েই ভক্তসঙ্গ করিবে। ভক্তদের নিকটই ভগবান থাকেন। 
তিনি বৈকুষ্ে বা যোগীদের নিকটে থাকেন না। যেরূপ কাকোচ্ছিষ্ট বটবীজেই 
বটবৃক্ষ জন্মায় সেইরূপ কৃষ্ণভক্তগণ উচ্ছিষ্ট করিয়া ভক্তিলতা বীজ চালিত 
করিলে তবে তাহাতে অঙ্কুর উদগম হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয় এবং আমরা 
সচ্চিদানন্দ বস্তুর মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারি। ভক্তিবীজ অস্কুরিত হইবামাত্র 
বাসনারপ অট্রালিকাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। তখন সাধক 
“উদাসীন ভক্তবেশে সাজারে আমায়” বলিয়া বিষয়রূপ বিষ ত্যাগ করে। 
আরও আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের ভূবনমঙগল 
নাম করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন তিনি ভিন্ন জগতে কেহই 
বন্ধুবাচ নহেন কারণ নামই একমাত্র ভববন্ধন হইতে যুক্ত করিতে সমর্থ, অন্য 
কিছুতেই পারে না । আমরা শান্দ্ে দেখিতে পাই £₹__ 

নাহং তিষ্ভামি বৈকৃঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদৃভক্তা ঘত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

এইহেতু ভক্তসঙ্গ করার খুবই প্রয়োজন। 

শীকষ্ষকে নিবেদন করিয়। তাহার উচ্ছিষ্টদ্রব্য সকল গ্রহণ করা কর্তব্য 

৮ 


প্রকৃত বন্ধু কে। 
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নচেৎ আমরা চোর আখ্যায় আখ্যায়িত হইব, কারণ এই জগং শ্রীকৃষ্ণের, 
আমরা বিশ্বোগ্ভানের মালী মাত্র । আমাদের এই উদ্ভানের মালিককে কি তাহার 
বস্ত সাজাইয়া একবার দেখান কর্তব্য নয়? আরও ভক্তিভাবিতন্বদয়ে 
নিবেদন করিয়৷ দিলে তিনি কার্ধ্যতঃ আমাদের দত্ত বস্তুসমূহের কিছু গ্রহণও 
করিয়! থাকেন-_অবশিষ্ট ভক্তের জন্য রাখিয়া দেন। গঙ্গাজল ও তুলসী ছারা 
নিবেদন কর কর্তব্য | 
অনেকে বলেন শ্রীকৃ€ দেখা দেন না কেন? তিনি নিশ্চয়ই নাই। আমরা 
ইঠা বুঝিয়া দেখি না যে শ্্রীরুষ্ণ সচ্চিদানন্দন্বরূপ। আমরা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের 
সাহাযো কিরূপে তাহাকে দর্শন করিব? যাহাতে আমরা সর্বব- 
তগবান সাধারণে গ্রহণ করিতে পারি সেইজন্য তিনি আমাদের কৃতার্থ 
পনের. করিতে দারুময় ও শিলাময়াদি মুস্তিতে পুজা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রহুর আদেশ পবিগ্রহকে কখনও প্রাকৃত 
বলিতে নাই” অতএব সে বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন । 
কথাপ্রসঙ্গে শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ব বলিতে চেষ্টা করিয়া অন্ত অনেক কথার অবতারণা 
করিয়াছি । সেজন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। এখন শ্্রীরাধাতত্ 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও যতটুকু বলার প্রয়োজন 
ততটুকু বলিব। শ্্রীরাধ, শ্রীকু্ণের হলাদিনী শক্তি। পূর্বেও একথা বলিয়াছি। 
আমরা শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে দেখিতে পাই £-_ 
“হলাদিনী করায় কৃষে স্থখ-আন্বাদন। 
হলাদিনীর দ্বারে করে ভাক্তেরে পোষণ ॥৮ 
রাধ। শক্তি পরিপূর্ণ শক্তি যেরূপ ্কষ্ণন্ত্ ভগবান্‌ য়ং»। “কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ 
স্বয়ং অবতারি”। “সোইপি কৈশোরকবয়োমানয়ন্‌ মধুন্দন:৮__এই কথা বিষুপুরাণে 
দেখিতে পাওয়। যায়। পুর্বে যে তিনটা শক্তির কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে 
তাহার মধ্যে হলাদিনীশক্তি ঘনীভূত হইয়! প্রেমময়ী শ্্রীরাধিকার মৃত্তিতে প্রকাশ 
পান। যোগমায়। শব্দের অর্থ শ্ীরাধা। যোগস্য মায়ঃ যস্তাং সা- 
শ্রীরাধা। মায়: পরিপুর্ণত। অর্থাৎ ধাহার সঙ্গে যোগ হইলে 
যোগের পরিপূর্ণতা হয়। শ্রীভগবানে যখন এই হৃলাদিনীশক্তি থাকে তখন 
ইহাকে শক্তিরপ! হলাদিনী বল! হয়। ম্বরূপগত হলাদিনীতে যাহা নাই 
মৃত্তিরপা হলাদিনীতে তাহা আছে। রাধাশক্তিকে অগম। বলা হয় কারণ যেখানে 
মাধব সেখানেই রাধা অবস্থান করেন এবং যেখানে রাধা সেখানেই মাধব 
থাকেন। আরাধয়তি যা সাস্রাধ! অর্থাৎ যিনি সকলসময়েই শ্তাম- 
সুন্দরের সেবায় নিযুক্ত।। শ্রীরাধ৷ ও শ্রীকৃষ্ণ প্রবালমণি-নির্শিত 


জীরাধাতত্ব। 


শ্ীযোগ পীঠ 
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সহত্রদল পদ্মের কণিকার স্থানে যুগলরূপে দণ্ডায়মান আছেন এবং এই পল্সের 
উত্তরে, ঈশানে, পুরে অগ্নিকোণে। দক্ষিণে, নৈঝতে, পশ্চিমে ও বায়ুকোণে 
প্রধান অষ্টদলে যথাক্রমে শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীচিত্রা, শ্রীইন্দুরেখা, 
গ্রীচম্পকলতা, শ্রীরগদেবী, শ্রীতুঙ্গবিদ্ভা ও শ্রীন্থুদেবী এই অষ্টসখী। অষ্ট উপদলে 
যথাক্রমে শ্রীঅনঙমঞ্জরী, তত্বামে শ্রীমধুমতীমঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী, (শ্রীবিমলা- 
মঞ্জরী), তত্বামে শ্রীশ্টামলাম্জরী, শ্রীপালিকামঞ্জরী, তৎবামে শ্রীমঙ্লামঞ্জরী, 
শ্রীতারকামঞ্জরী, তত্বামে শ্রীধন্তামপ্জরী এই অষ্টমঞ্জরী এবং ছুই ছুইটী করিয়। 
ষোলটা উপদলে যথাক্রমে (২) লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, (৪) রসমগ্ররী, গুণমঞ্জরী, 
(৬) রতিমঞ্জরী, ভত্রমপ্ররী, (৮) লীলামঞ্জরী, বিলাসমগ্জরী (৩), (১০) বিলাস- 
মঞ্জরী (২), কেলিমঞ্জরী, ৫১২) কুন্দমঞ্জরী, মদনমপ্ররী, (১৪) অশোকমঞ্জরী, 
মঞ্জুলালী মগ্জরী, (১৬) সুধামুখীমঞ্জরী ও পদ্মমপ্রী এই ষোলজন মঞ্জরী দণ্ডায়মান! 
আছেন এইরূপ চিত্তে বিশেষভাবে ধারণা করিয়া রাগান্গামান্গর বৈষ্বগণের 
ধ্যান করিবার প্রণালী শার্থে বণিত আছে। তবে এরূপভাবে সাধনা কর! 
আমাদের ম্যায় বহিমুখ জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, ধাহারা 
এইরূপ সাধন! করিতে সক্ষম তাহারা এইরপভাবে ধ্যান করিতে 
পাপেন ; আমরা কেবলমাত্র নামপী্তনেই মত্ত হইব, যে নামকীর্তন ইচ্ছা থাকিলেই 
আমরা সকলেই অনায়াসে করিতে পারি । 
আমরা যাহাই সাধনা করি না কেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহ! 'অগ্রে জানিবার 
নিতান্ত আবশ্যক নচেৎ সাধে মনোনিবেশ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহা প্রভৃও 
এবিষয়ে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ১ 
“সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস। 
যাহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥৮ 
অতএব আমর! বৈষ্বমহাজনগণের নিকট হইতে সকল বিষয়ের যথাসম্ভব 
সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া ভজনে প্রবৃ্ত হইব। প্রাতংম্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দও 
বলিয়াছেন যে-__্চালাকী দ্বারা কোন কাধ্যই সম্পন্ন হয় না”, অতএব আম্মন 
আমরা শ্ত্রীগীরলীলা সরোবরে ডুব্‌ দিতে চেষ্টা করি, উপরে উপরে সীতার কাটিলে 
রত্বলাভ হইবে কিরূপে? 
যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম__রাধিক' শব্দের অর্থ নিয়লিখিত শত শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতের পয়ার হইতেও আমরা জানিতে পারি যথা £__ 
“কৃষ্ণ বাঞ্থা-পৃত্বিবূপ করে আরাধনে । 
অতএব “রাধিকা” নাম পুরাণে বাখানে ॥” 
এখন আমরা যে মহামন্ত্র জপ করিয়৷ থাকি তাহার অর্থ কি এবং তাহা 


শ|ম কীন্রন। 
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জপ্য এবং সংখ্যাবিহীনভাবে কীর্তনীয় ছুইই না! কেবলমাত্র জপ্য এই ছুরূহ 
বিষয়ের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। আস্থন আমরা বিশ্বের নরনারী সকলে 
সেই দয়ালশিরোমণি পতিতপাঁবন কাঙ্গালের ঠাকুর-_-ধিনি এই জীবোদ্ধারমন্ত্ 
নিজগুণে আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দান করিয়াছেন তাহার 
রাঙাচরণ ছুখানি দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া মিলিতকষ্ঠে তাহার নিকট কাতর 
প্রার্থনা জানাই তাহ! হইলে তিনি .সে বিষয়ে নিশ্চয়ই উপদেশ দিবেন অন্যথা 
আমাদের সাম্প্রদায়িকতার দলাদলির মধ্যে পতিত হইয়া হাবুডুবু 
মহা, খাইতে হইবে, ফলে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়। দুরে থাকুক 
আমরা একেবারেই নিজেদের সত্তা হারাইয়া ফেলিব। এই 

মহামন্ত্রের অর্থও অনেকেই অবগত নহেন্‌ অথচ নাম জপ করিয়াই যাইতেছেন। 
মন্ত্রের অর্থ অবগত না থাকিলে মন্ত্রে অভিনিবেশ আসিতে পারে না বলিয়। 
নিষ্ঠা ও আসক্তি হয় না, যে নিষ্ঠা ও আসক্তি ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া 
সম্পৃণ্ভাবে অসম্ভব। 

মহামন্ত্রের প্রথম আমরা “হরে? শব্দটা পাই। “রা” শব্ষের অর্থ-__-'রসবিলাস- 
চাতুষ্যেন কৃষ্ণচিত্তং হরতি ইতি হরা' অর্থাৎ যিনি নানারূপ রসবিলাস চাতুর্্যে 
কৃষ্ণচিত্ত হরণ করেন. শ্রীরাধা। এই গহরা শব্দের সম্বোষনে হরে? হয়। 
কৃষ্ণ _ কৃষ্ণ, “কৃষ্ণ ধাতুর অর্থ কর্ষণ, “ণ*এর অর্থ আনন্দ, অর্থাৎ আনন্দ দ্বারা 
ধিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ । 

“রাম” রমস্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি। 
ইতি রামপদেনাসৌ পরত্রহ্মাভিধীয়তে ॥ 

অর্থাৎ যোগিগণ সচ্চিদানন্দ অনন্ত ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করেন, এইজন্য 
রাম শব্ধের অর্থ পরব্রক্ম। আর একটী অর্থ এই যে যিনি আমাদের মনে, 
প্রাণে, আত্মায়। শিরায় মজ্জায় সর্বস্থানে ওতপ্রোতঃভাবে রমণ বা বিরাজ 
করিতেছেন। ভাহ। হইলে পরিষ্কার করিয়া বলিলে অর্থ হইল- “হে রাধারাণী ! 
হে কৃষ্চন্দ্র! আমি তোমাদের দর্শন লাভ করিবার জন্য কাতরে প্রার্থনা 
করিতেছি; আমায় তোমরা নিজগুণে কৃপা করিয়া দর্শনদান পূর্বক 
কৃতার্থ কর ।” 

এখন দেখা যাক এই নাম কিরূপভাবে করিতে হইবে । এই নামসাধন 
প্রণালী জানিবার নিমিত্ত আমি নিমিত্মাত্র হইয়া শ্রীশ্রীমন্হাপ্রভুর প্রেরণায় 
শ্রীধাম নবছীপ, শাস্তিপুর ও কলিকাতা নিবাসী বনু বৈষণবের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন শ্রীচৈতম্যভাগবত আদি খণ্ড চতুর্দশ 
পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল তপনমিশের প্রতি শ্তরীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসাধনতত 
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সম্বন্ধে উপদেশ দর্শাইয়া! বলিলেন--“ক্রী্রীমন্হাপ্রভু এই মন্ত্র দিবারাত্র সংখ্যা 
ন1! রাখিয়া! সংকীর্তন করিবারই বিধি দিয়াছেন তবে সাধকের 
পক্ষে এই মন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে জপ করাও কর্তব্য, কারণ নামের প্রতি 
আগ্রহ হয় কিন্তু সংখাবিহীন সংকীর্তনই মুখ্য এবং জপ গৌণ।” তিনি 
আরও বলিলেন “এই বাক্যের সঙ্গতি রাখিবার জন্যই শ্রীশ্রীমন্মহাগ্রভু পরে 
পুনরায় এই গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের ২৩ অধ্যায়ে “সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর” 
বলিয়াছেন। আর একজন বৈষ্ণব বলিলেন “এই মন্ত্র যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন করা 
যাইতে পারে ইহাতে কোনই বিধি নিষেধ নাই _ধাহারা এই নাম শুধু জপ্য বলেন 
তাহারা নামাপরাধ দোষে ছুষ্ট এবং তাহাদের মধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে ।” 
তিনিও পুর্র্বলিখিত পয়ারটার উল্লেখ করিয়া বলিলেন এই পয়ারের অর্থ__দএই 
নাম সর্ব্বক্ষণই বিধিরহিতভাবে অর্থাৎ সংখ্যা না রাখিয়া! কীর্তন করা যাইতে 
পারে”। তিনি প্বিধি নাহি আর” কথাটার অর্থ “বিধি নাহি €কোন” বলিলেন 
এবং দৃষ্টান্তন্বরূপ নানাস্থানে অষ্টপ্রহরের সময় এই নাম সংখ্যাশৃম্তভাবে কীত্তিত 
হইয়া থাকে ও মৃত্যুর সময় কর্ণে এই নাম দেওয়া হয় তাহ! বলিলেন। 
আধার কেহ কেহ বলিলেন এই নাম শুধু জপ্য। যদৃচ্ছাক্রমে এই মহমন্ত্র 
কীত্তিত হইতে পারে ন। কারণ তাহা হইলে নামের প্রতি আগ্রহ কম হয় এবং 
কোন দিন বা নাম করাই হয় ন। এবং কোনও দিন বা বেশী এবং কোনও 
দিন বা কম করা হয়। আবার শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীভৃবনেশ্বর দেববর্ধ 
কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত “গ্রীঞ্রীহরিনাম মঙ্গল” পুস্তিকায় দেখিতে পাইলাম 
যে এই মহামন্্ব যে জপ্য ও যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তবনীয় এ বিষয়ে বনু বহু ভক্তের 
স্বাক্ষর আছে এবং সে বিষয়ে প্রমাণ করিবার জন্য নান গ্রন্থ হইতে এই পুস্তিকায় 
নানা কথার উল্লেখ করা হইয়াছে । আবার শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী শ্রীভবানন্দ 
দাস কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ রত্বকর্তৃক সংগৃহীত “প্রাচীন সংকীর্তন পদ্ধতি” নামক 
পুস্তিকায়, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত “সংকীর্তনরীতিচিন্তামণি” 
পুস্তিকায় এবং শ্রীন্রীনিবাসমগ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত “মহামন্ত্রার্থ দীপিকা” নামক 
পুস্তিকায় দেখিতে পাইলাম যে এই মহামন্ত্র যে কেবলমাত্র জপ্য এবং সংখ্যাপুর্বক 
উচ্চৈসস্বরে কীর্তনীয় সে বিষয়ে তাহারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাহার পার্বদ- 
গণের আচরণ দর্শাইয়াছেন। যাহা হউক আমি নামাচাধ্য শ্রীল হরিদাস 
ঠাকুরের গ্ভ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া যেরূপ আমার ক্ষুদ্র প্রাণে স্ফুত্তি পায় 
সেইরূপ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব তাহাতে কোনও ক্রুটা পরিলক্ষিত 
হইলে আপনারা অধমকে মার্জন1! করিবেন । 

সর্বাগ্রে আমি নামাচার্যয শ্রীল হরিদাসঠাকুরের সাধনপ্রণালীর কথ! সর্ধ্বসমক্ষে 


মহামগ্জ বিধি। 
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উল্লেখ করিতে চাই। আমরা শ্রীচৈতন্তভাগবতে দেখিতে পাই যে তিনি 
যশোহর জেলাস্থ বেনাপোল নামক পল্লীর কোনও জঙ্গলময় স্থানে দৈনিক 
তিন লক্ষ নাম সাধন করিতেন। নামাচর্্যই সর্বপ্রথম হরিপুজায় হরির 
লুটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোম্বামীপাদ সাড়ে বাইশ 
ঘণ্টা শুধু জপই করিতেন। আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাবতে দেখিতে পাই 
যে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরব্যঘতী মহারাজ শ্রীমন্হাপ্রভুর রূপ বর্ণনায় 
বলিতেছেন £_- 

“হরেকৃষ্ত্যেচ্চৈঃস্ষুরিতরসনো। নামগণনা- 

কৃতগ্রন্থিশ্রেণীন্থভগকটিস্ুত্রোজ্জলকরঃ ॥৮ 
শ্্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই ষে প্রকাশানন্দ মিলনোৎসবে প্রকাশানন্দ 
সরম্বতী মহারাজ, শ্রীমন্সহা প্রভৃকে যখন বলিয়াছিলেন £-_ 

“আন্যাসী হইয়া! কর নর্তন গায়ন। 

ভাবুক সব সঙ্গে লঞ্া করহ কীর্তন ॥” 
তখন 'শ্রীমন্মহাপ্রভূ উত্তরে বলিয়াছিলেন £__ 

“প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ। 

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল! শাসন ॥ 

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদাস্তাধিকার। 

কষ্মন্ত্র জপ সদা এই শাস্ত্র সার” 
দস্তবাবলী” গ্রন্থে শ্রীগৌররূপ কথনে শ্ত্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাঁদ 
বলিতেছেন ৫ 

“নিজত্বে গৌড়ীয়ান্‌ জগতি পরিগৃন্থয প্রভুরিমান্‌। 

হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ ॥৮ 
এবং আরও বহু বনু বৈষ্ণবগণের আচরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে 
তাহারা সকলেই এই নাম মহামন্ত্র জপ করিতেন এবং সংখ্যা রাখিয়া সংকীর্তন 
করিতেন। সংখ্যা রাখিয়া কীর্তন বা সংকীর্তন করাকেও একপ্রকার জপ বলা 
যায়। আবার শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে শ্রীবাণীনাথকে শূলে দেওয়ার 
আদেশের পর তাহাকে তদুদ্দেশ্টে মঞ্চে তুলিলে তিনি করে সংখ্যা রাখিয়া 
মহামন্ত্র জপ করিতেছেন এবং নাম লক্ষ পুর্ণ হইলে অঙ্গে রেখাক্কিত 
করিতেছেন। আমার ত' মনে হয় যে মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া কেহই সংখ্যা 
রাখিয়া নাম করিতে যান না যদি সংখ্যাবিহীনভাবে নাম করিবার আদেশ 
শাস্ত্র দিয়া থাকেন। এখানে আর একটী কথা লিপিবদ্ধ কর! যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে করিতেছি। “সংকীর্ডন” শব্দের অর্থ কি? সাতে পাঁচে মিলিয়া 
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কীর্তন করিলেও তাহাকে সংকীর্ভন বলে এবং একা একা উচ্চারণপুর্্বক শব্দ 
স্ুরণের দ্বারা নাম করিলেও তাহাকে সংকীর্তন বল! যায়। শ্রীন্রীচৈতন্তচরিতামৃতের 
অস্ত্যলীলায় দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীস্রীমন্বহাপ্রতু শ্রীল হরিদাস 
ঠাকুরের অসুস্থতার জন্য তাহাকে বলিতেছেন £_ 

'এবে অন্পসংখ্যা করি করহ কীর্তন ।, 
এই পয়ার হইতেও আমরা সংকীর্তন শব্দের অর্থ এবং একা একা করিলেও যে 
তাহাকে সংকীর্তন বা কীর্তন বলে তাহ! জানিতে পারি। পরে শ্রীল তপনমিশ্রের 
প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ হইতেও এইকথাই আমরা জানিতে পারি। 
শ্রীশ্রীচ্তৈন্তচরিতামৃতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্ভাগবতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর জপ সম্বন্ধে 
উপদেশাবলী হইতে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে মনে মনে. মালায় বা করে 
যাহাতেই হউক সংখ্য! রাখিয়া নাম মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। জপ-মন্স্ 
স্বলঘৃচ্চারো৷ জপইত্যভিষীয়তে (ভঃ রঃ সিদ্ধুঃ) অর্থাৎ মন্ত্রের এয স্থলঘু উচ্চারণ 
তাহার নাম জপ। “নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্চ (ভঃ রঃ সিন্ধু) 
অর্থাৎ নাম, রূপ গুণাদ্ির উচ্চভাষণের নাম কীর্তন। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ 
বলেন “সংকীর্তনন্ত বহুভিমিলিত্বা! তৎগানস্থখম্‌।' এইসব উপদেশ সম্যকপূববক 
আালোচনা! করিলে বুঝিতে পারা যায় যে রসনায় নাম উচ্চারিত হওয়া চাই, 
ওষ্ঠ স্পন্দিত হওয়া চাই । শব্দ স্কুরণের দ্বারা বা শব ক্ষরণ না করিয়। শুধু 
ওষ্ঠ স্পন্দনের দ্বারাও নাম জপ করা যায়। মনে মনে জপিলে হইবে না। 
জপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু কমান যায় না। পূর্ব্বোল্লিখিত ছুই গ্রন্থে 
এবং অন্রান্ত বহু গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীশ্রীমনহাপ্রতু ও তাহার 
পার্খদগণ মহামন্ত্র ভিন্ন অন্ত নাম কীর্তন করিতেছেন। যদি এই মহামন্ত্র 
শুধু চবিবশ ঘণ্টা যদৃচ্ছাক্রমে কীর্ত্নীয় হইত তাহা হইলে শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভু 
কিংবা তাহার পার্থদগণ অন্ত নাম কীর্তন কখনই করিতেন না। এই নাম 
যদৃচ্ছাক্রমে মনে মনে ন্মরণ করা যাইতে পারে বা! প্রাণের আবেগে বা বিশেষ 
বিশেষস্থানে যেমন মৃত্যুর সময় যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন করা যাইতে পারে-সে স্বতন্ত্র 
কথা। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্তভাগবতের মধ্যখপণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই £- 

“প্রভু বোলে কহিলাম এই মভামন্তব। 

ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ববন্ধ ॥ 

ইহ হইতে সর্ববসিদ্ধি হইবে সভার । 

সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর” ॥ 
এই পয়ার হইতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে শ্রীমন্মহাপ্রভ এই মহামন্ত্ 
কেবলমাত্র জপ করিতে বলিতেছেন? বদি শ্রীচৈতন্ভাগবতে পূর্বধবঙ্গে শ্রীল 
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তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রতুর “নাম সংকীর্তন' সম্বন্ধে উপদেশের অর্থ ইহা 
হইত যে এই নাম চবিবশ ঘণ্টা যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন করিবে তাহা হুইলে সেই 
উপদেশের সঙ্গে এই উপদেশের সঙ্গতি কোথায় থাকে? কেহ কেহ হয়ত 
বলিবেন যে এই পয়ারের চতুর্থ লাইনের অর্থ এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্বক্ষণ 
বলিতে পার যে অর্থের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে একজন 
বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন__কিস্তু তাহারা কি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া 
দেখেন না যে তাহা কিরপে হইতে পারে। একই পয়ারে একবার প্রভু 
বলিতেছেন “এই নাম নির্ধবন্ধ করিয়া জপ কর” আবার তাহার বিপরীত কথ৷ 
বলিতেছেন “এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে সর্বক্ষণ কর! যাইতে পারে” এইরূপ কথা 
কখনই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে পারেন না। আবার আপনারা বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে উপরোক্ত চারি লাইনযুক্ত পয়ারে শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর 
প্রতিপাগ্ভ-_-“এই প্নাম শ্বধু জপ্া' কারণ দ্বিতীয় লাইনের ইহা সর্বনাম 
পদ্দটী যখন মহামন্ত্রের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় লাইনে যখন 
এই মহামন্ত্র জপেরই বিধি দেওয়া হইয়াছে তখন তৃতীয় লাইনের অর্থ “এই 
নাম জপঘার! সর্বপ্রকার সিদ্ধিই লাভ হইবে” ইহা! ভিন্ন অন্তপ্রকার অর্থ হইতেই 
পারে না সুতরাং যখন চতুর্থ লাইনের সঙ্গতি তৃতীয় লাইনের সঙ্গে আছে 
তখন 'সর্ধ্বক্ষণ বোল' শব্দটার অর্থ "সর্বক্ষণ জপ? ভিন্ন আর কিছুই হইতে 
পারে না এবং *ইথে বিধি নাহি আর, কথাটীর অর্থ ইহাতে আর অন্য “বিধি 
নাই” অর্থাৎ শ্রীস্রীমন্মহাপ্রভূ বলিতেছেন “এই নাম শুধু জপই করিতে হইবে, 
যাহ। আমি বলিলাম এই নাম সন্বদ্ধে অন্য কোনও বিধি আব নাই। এবিধি 
নাহি আর' কথাটার অর্থ ধাহার। “বিধি নাহি কোন বলেন তাহারা যে কেন 
জোরপূর্বক টানিয়া আনিয়া এইরূপ অর্থ কবেন তাহা এই অধম বুঝিতে 
সম্পূর্ণভাবে অক্ষম । সংখ্যাবিহীন জপ যে নিক্ষল তাহা! আমরা হরিভক্তিবিলাসেও, 
দেখিতে পাই, যথা £-_ 
“অসংখাতঞ্চ যৎ জণ্তং যং জণ্তং মেরুলজ্ঘিতং । 
অন্ধুষ্ঠাগ্রেণ যৎ জপণ্তং তত সর্ববং নিক্ষলং ভবেৎ ॥” 

সংখ্াবিহীন জপ যখন নিক্ষল তখন এই নাম সংখ্যাবিহীনভাবে কীর্তন করিলে 
কোনও ফল হয় কিনা সে বিষয়ে আপনারাই স্থির করিবেন। এই নাম 
সাধারণের পক্ষে সর্বদা ভপ করা অস্থুবিধাজনক বলিয়া আমার মনে হয়, 
শ্রমন্মহাপ্রভ্‌ “এই নাম সর্বক্ষণ জপ করিতে পার, এই কথা বলিয়া পরে 
পুনরায় “হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ” এই নাম স্ত্রী, পুজ্, পিতা এবং 
আত্মীয়স্বজন মিলিয়া নিজ ছুয়ারে বসিয়া! কীর্তন করিবার আদেশ প্রদ্দান 
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করিয়াছেন। ভ্রীশ্রীচৈতন্থচরিতামৃত আদিলীল! সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে 
পাই “নাগরীয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল। ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে 
লাগিল” ॥--“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম 
শ্রীমধুসুদন” ॥ এইসব পয়ার হইতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে এই মহামন্ত 
শুধু জপ্য? যিনি সক্ষম হইবেন তিনি এই মহামন্ত্র সর্বদাই জপ করিতে 
পারেন ; অন্ত কীর্তনের আবশ্যক নাই; এই মহামন্ত্র জপই মুখ্য-_শ্রীমম্মহা প্রভুর 
উপদেশের ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়। এই মহামন্ত্র নাম বলিয়। “কীর্তনীয় 
এবং মন্ত্র বলিয়া! জপ্য এইজন্ত সংখ্যাতভাবে কীর্তন করাও যাইতে পারে। 
এই নাম দীক্ষার কোন অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন মহাজনগণ যেভাবে 
নাম সাধন করিয়া গিয়াছেন বৈধঅঙ্গ যাজনে আমাদেরও ঠিক সেইভাবেই 
সাধন করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কোন কোনও স্থানে অষ্টপ্রহরে বা 
বিশেষ বিশেষ স্থলে এই নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তন কর! হয় বলিয়াই যে এই 
নাম যদৃচ্ছাক্রমে কীর্তনীয় হইবে তাহা হইতে পারে না। এই মহামন্ত্র যিনি 
কপাপরবশ হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত জীবকে দান করিয়াছেন তাহার 
আদেশ কি তাহা ত' দেখিতে হইবে? একজন বৈষ্ণব আমার প্রতি একটু 
ক্রোধ প্রকাশপুর্বক আমাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে এই মহামন্ত্র অসংখ্যাতভাবে 
কীর্থন করিলে পাপ হইবে কিন? আমি নরাধম-_এই প্রশ্নের উত্তর কিরূপে 
দিতে পারি? আমি শ্রীগৌরনুন্দরের উপদেশ হইতে এই নাম'জপ্য এবং 
সংখ্যা রাখিয়া এই নাম কীর্তন করা যাইতে পারে ইহাই বুঝিয়াছি এবং 
এইটুকু মাত্র বলিতে পারি। আমি ঠিক বুঝিয়াছি কিনা তাহাই বা কে 
জানে! এই মহামন্ত্রবিধি কিরূপ এবং অসংখ্যাতভাবে কীর্তন করিলে পাপ হইবে 
কিনা শ্রীগৌরন্ুন্দরই জানেন। 
রোগের বীজাণুর ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে নাম সর্ব্ষশরীরে, মনে, প্রাণে ও আত্মায় 
সংক্রামিত হয়। তুলসীর মালাতেই জপ করা প্রশস্ত, কারণ 
পাসের অসীম তুলসী ভজনবৃক্ষ, বনদেবী। শ্রীবৃন্দাবনধামে বৃন্দাদুতী। ইনি 
শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসংঘটনকার্য্যে সর্ধদাই নিযুক্ত থাকেন। 
শৈলেন্দ্র ছুহিত। দেবী উমার অংশ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । বীজের ভিতর 
সৃক্মরূপে যেরূপ বৃক্ষ অবস্থান করে তদ্রেপ নামের ভিতর নামী শুক্ষরূপে অবস্থান 
করেন। আমর! *শ্রীপ্রীসৎগুরুপ্রসঙ্গ” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে শ্রীবৃন্দাবনে 
শরীশ্রীএবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবদ্দশায় একখানি অস্থি পাওয়া গিয়াছিল 
তাহার সর্ধস্থানে এই মহামন্ত্র গভীরভাবে লেখা হইয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রে বিশ্বাস 
করুন সব দিকেই মঙ্গল হইবে। আমর! ইচ্ছা! করিলেই জপ উত্তরোত্বর 
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বৃদ্ধি করিতে পারি। যতই নাম করিবেন ততই মনের মলিনতা৷ বিধৌত হইয়া 
যাইবে এবং অবশেষে প্রেমোদয় হইবে । মন্ত্রেতে সর্ধশক্তি অনাদিকাল হইতেই 
জ্ীভগবান্‌ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেবূপ বৃষ্টির দিনে ত্বরায় নির্দল জল 
পাইতে ইচ্ছা করিলে ২৪ কলসী জল ছ্বারা ছাদ পুর্বে পরিফার করিয়া 
রাখিলেই নালার মুখে কোনও জলপাত্র ধারণ করিলে তাহাতে নির্মল জল 
প্রথমেই পতিত হয় তদ্রুপ মহাপুরুষের কৃপায় মনের আবিলতা বিধৌত 
হইলে সাধক হরিনাম করিবামাত্র তথায় প্রেমধারা বর্ষণ হয়। মহাপুরুষের কৃপা 
না! মিলিলে নিজেনিজেই নাম করিবেন । প্রথম প্রথম নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রেম হইবে না বটে, কারণ মনে ভীষণ আবজ্জন! রহিয়! গিয়াছে তথাপি বিলম্বে 
নিশ্চয়ই প্রেমোদয় হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যেরূপ 
ছাদ পরিঞার করিয়া না রাখিলেও বৃষ্টিপাতের কিছুসময় পরে 
ছাদ পরিষ্কার হইয়। গেলে পরে নির্মল জল ছাদ হইতে পতিত হয়। আপনারা 
সাধক রামদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রকাশিত সিদ্ধ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের 
জীবনচরিত পাঠ করিলে বৈষ্বগণ নিজেদের সর্বাপেক্ষা হীন কিরপে মনে 
করিতে পারেন, কিরূপভাবে শ্্রীগৌরাঙ্গপ্রদশিত ভজনসাধনপ্রণালী অবলম্বন 
করিতে হইবে, কিরপভাবে নাম করিতে হইবে সবই বিশদ্ভাবে জানিতে 
পারিবেন। আমি মহাপাতকী, এ সব বিষয়ের কি জানিতে পারি ? যাহা হউক 
তবুও আমাদ্বারা আপনাদের যতটুকু উপকার সাধিত হইতে পারে তাহার 
ক্রুটী করিব না । বৈষ্ঞবের প্রচার একটী ধর্ম, কারণ কৃষ্ঠোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
অসংখ্য নরনারী মায়াজাল ছিন্ন করিয়া শ্রীকফের দিকে অগ্রমর হইতে পারেন । 
প্রচার করিবার সময় প্রত্যেক ভক্তের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তিনি নিমিত্তমাত্র, 
প্রচার নিজে শ্রীকৃষ্ন্দ্র তাহার ভিতর দিয়া করিতেছেন; 
টি কোনওপ্রকার অভিমান যেন না আসিয়া উপস্থিত হয় যে 
পা “আমি প্রচার করিতেছি'। তাহ! হলে সবই পণ্ড হইবে। মনে 
করিতে হইবে যে ধাহাদের নিকট প্রচার করিতেছি তাহার আমার 
গুরু, কারণ তাহাদের নানাকপ অবস্থ৷! দর্শনেই আমার ভিতর প্রচার করিবার 
শক্তি শ্রীভগবান্‌ সঞ্চার করিতেছেন। 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ব একই সময়ে দীর্ঘভাবে বলিলে হয়ত” সাধারণের 
বিরক্তি আসিতে পারে তাই সর্ধসাধারণে যাহাতে এই অনর্পিত 
শ্রীক্রীগৌরনুন্দরের প্রবস্তিত স্রীভ্রীরাধাকৃষ্ধযুগলের ভজন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন 
এইজন্য যুগলতত্ব ব্যাখ্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানারপ কথার অবতারণা 
করিতেছি । 


নামে প্রেমোদর। 
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জরীপ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন অষ্টপাশ অর্থাৎ ম্বণা, লজ্জা, কুল, 
শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান ত্যাগ না করিলে কেহই 
অষ্টপাশ হইতে ঈশ্বরলাভ পথে অগ্রসর হইতে পারেন না এবং আরও বলিয়াছেন 
মুক্তি ও ব্রন্নচ্ধয 
বতিরকে যে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ 
টান এবং গ্রহণ করিতে হয়। সাধনপথে ব্রহ্মচধ্যপালন সর্ধপ্রথম 
অসস্ভব। আবশ্টক। কেবলমাত্র কাম না থাকিলেই তাহাকে ত্রহ্মচারী 
বলা যায় না। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপুকে যিনি দমন করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী । আমর! শ্রীগীতায় দেখিতে পাই যে 
আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রন্ষচর্ষ্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও মনের সম্পূর্ণ শাস্ত 
অবস্থা অসম্ভব তাই ভক্তগণ ইন্ড্িয়দ্বারগুলিকে কৃষ্ণসেব! দ্বারা বন্ধ করিয়া দেন, 
যাহাতে অচিরেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ছয়টা ছিত্রযুক্ত একটা কলসী 
জল দ্বারা পূর্ণ করিলে অবশ্য জল ক্ষিপ্রগতিতে নিঃশেষিত হয় কিন্তু একটা 
মাত্র ছিদ্র থাকিলেও জল ধীরে ধীরে নিঃশেধিত হইয়া যায়, তদ্ধপ কাম 
ক্রোধাদির যে কোনও রিপু থাকিলেই আমাদের শরীরের বীর্য সুক্স্মভাবে 
সেই পথ দিয়। বহির্গত হইয়া যাইবে । আপনারা কাহারও উপর ক্রোধ 
করিবার পর অবসাদ লক্ষ্য করেন নাই কি? তাহার কারণ কি? স্ুক্মভাবে 
বীর্য লোমকৃপঘ্ধার ছারা বহির্গত হইয়া গিয়াছে। ব্রক্ষচর্ধে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে হইলে সর্বপ্রথম চাই স্তানিষ্ঠা। ন্বর্গীয় ভক্তপ্রবর অশ্বিনী 
দত্ত মহাঁশয়ও বলিয়া গিয়াছেন “সত্যই কলির তপস্যা" । শাস্ত্রে 
আমর! দেখিতে পাই--গালি দেওয়া, শপথ করা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীগমন, মংস্য- 
মাংসাদি ভক্ষণ, মগ্পান, চুরিকরা, জুয়াখেলা, পরম্পর ঈর্ষাছেষকরা সর্ববতোভাবে 
পরিত্যজ্য। এই সকল সাধনার পথে বিশেষভাবে বাধাপ্রদান করে। সিদ্ধভক্ত 
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্চ গোস্বামীপাদ মহাশয় যিনি নানারূপ নানাজনের দত্ত নাম জপ 
করিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়! সর্বশেষে শ্রীশ্রীগৌরমুন্দর প্রদত্ত নাম জপ 
করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ভাহার আকাতিক্রত ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের দর্শন লাভ 
করেন, তিনি বলিয়া! গিয়াছেন__গঙ্গান্গান, তীর্থ পর্যাটন, একাদশীর 
বাসদ উপবাস, পুর্ণিমা ও অমাবস্তার নিশিপালনাদি ব্রত উপবাসাদি করণে 
শুদ্ধি। দেহ শুদ্ধ হয়। মহাভারতে আমর! দেখিতে পাই-_যঙ্ঞ, অধ্যয়ন, 
দান, তপঃ সত্য, ক্ষমা, দয়া ও অলোভ ধর্মের পথ, তখন 
কেন যে আমরা এই সব পালনে বিমুখ তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে সক্ষম 
হই না। যাহ! হউক এইসব পালন প্রথমতঃ না করিলেও ক্ষতি নাই যদি 


আমরা নিষ্ঠার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া নাম করিতে পারি। কিন্তু তাহাও ত' 


সত্যনিষ্া | 


৬৮ 


করি না। নামের স্থান সব্বাপেক্ষা উচ্চে এইরূপ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া 
নাম করিলে নিশ্চয়ই প্রেম-ভক্তি লাভ হয়। আমরা নাম করিব কি! 
শীস্্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ জানি ন! বলিয়া! অনেকসময় বিপথে গমন করিয়া থাকি। 
আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই শ্রর্তির “একমেবাদ্িতীয়ম্‌” 
টি তত্বের অর্থ করেন “একমাত্র তিনিই আছেন, আর কেহই নাই” 
তত্বের ব্াধা। এবং এইরূপ মনে করিয়া নিজেরাই ভগবান্‌ সাজিয়া বসিয়া 
থাকেন, ইহাতে যে আমাদের কতদূর অধঃপতন হইতেছে তাহা 
বর্ণনাতীত। যদি আমর! ভগবান্‌ হইতাম তাহা হইলে একজনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের সকলেরই মুক্তি হইত। কই তাহা ত' হয় না! কতজনে “সোইহং”এর 
সাধন করিয়া মুক্ত হইয়া গেল তবুও ত' আমর! মুক্ত হইতে পাঁরিলাম না; আরও 
আমরা ব্রহ্ম নই কেন সে বিষয়ে গবেষণাসহ পুর্বে কিছু লিখিয়াছি। 
্রমন্হাপ্রভু জীব এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝাইতে গিয়া! ৬পুরীধামে বৈদান্তিক 
বানুদেব সাবর্ভৌমকে বলিয়াছিলেন না কি ?__ 
“মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভে । 
হেনজীব ঈশ্বর সনে কহত অভেদ ॥” 

কই এই সব কথ! শ্রবণ করিয়াও ত আমাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হয় না? 
“একমেবাদ্িতীয়ম্ঠ কথার অর্থ “তার তুল্য আর কেহ নাই, তিণি 
অদ্বিতীয় ।” 

বর্তমানে আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়া আরও একটী অধঃপতনের কারণ 
হইতেছে শ্রীরাধাকষ্পপ্রণয়ঘটিত লীলাকীর্তন ও শ্রবণ। উত্তমাধিকারী ভক্ত 
ভিন্ন এইরূপ কার্তন করিবার বা শ্রবণ করিবার কেহই অধিকারী নন। 
এই সব কীর্তনে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা খুবই বেশী। এই কারণে তরুণ 
সাধক এইরূপ কীর্তন ত্যাগ করিয়া শুধু নাম কীর্ততনে প্রবৃত্ত হইবেন। 

প্রাণিমাত্র কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না, উহাতে সাধনার পথে নানা বিদ্ধ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ইচ্ছা পূর্বকই হউক আর অনিচ্ছা -পুর্বকই হউক 
কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া কর্তব্য নয়। এইজন্য অনেক ভক্ত জঙলে গিয়া 
শ্রীকফ্ের সাধন! করিয়া থাকেন। সর্ধব জীবকেই ভাল বাসিবে। প্রত্যেকের 
ভিতরই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। নিঃস্বার্থভাবে সকল কার্য্য করিবে। সকাল ৪টা 
হইতে ৬টার মধ্যে স্নানকার্ধ্য সমাধান কর কর্তব্য। ধাহারা গঙ্গার সন্নিকটে 
বাম করেন তাহাদের গঙ্গান্গান করাই বিধেয়। শ্তীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংসদেব 
বলিয়াছেন__“্গঙ্গার সবই পবিভ্র”। কাহারও প্রতি আসক্তিযুক্ত স্লেহমমতা ন! 
হয় কারণ এই ছুইটী বস্তু আশ্রয় করিয়া কাম তাহার আধিপত্য বিস্তার 


জীব ও ঈখব। 


৬৯ 


করে। এইরূপভাবে জীবন বাহিত করিলে পূর্ণ ব্রহ্ষচর্য্য নিশ্চয়ই পালন করা 
সম্ভব হয়। কোনও স্থানে সেহ মমতায় আসক্তি হইতে পারে আশঙ্ক। 
থাকিলে একেবারেই সেখানে ন্সেহ মমতা নিষিদ্ধ। ভজন পথে প্রতিকূল সব 
বন্তই ত্যাগ করিবে এবং অনুকূল বস্ত্র আশ্রয় করিবে। 
ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্‌ এক-_তিন বস্তই এক স্থানে থাকেন ইহা হৃদয়ঙগম 
করিয়া ভক্ত তদন্ুযায়ী চলিবে। যিনি আমাপেক্ষা বেশী ভন করেন 
পা তিনি আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ মনে করিতে হইবে । নানারূপে 
কর শ্রীকককে লাভ কর! যায়, চাই কেবল চেষ্টা, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার 
সদ্যবহার। শ্রীম্ভাগবত বলিতেছেন £__কামে গোপী, ভয়ে কংস, ছেষে 
শিশুপাল, সম্বন্ধ দ্বার! বৃঞ্িবংশীয় মহাতআ্মাগণ, নেহদ্বারা পাগুবেরা ও খধিগণ ভক্তিদ্বার! 
শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আমর। কেন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে 
পারিব না? আমরা যদি একটু সতর্কতা অবলম্বনপুরর্বক * কামিনী কাঞ্চনের 
লালসা ত্যাগ করিয়া নববিধা ভক্তির যাজন করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
শ্রীকষ্চন্রকে লাভ করিতে পারিব। নববিধা ভক্তির এখানে উল্লেখ 
করিভেছি £-_- 
“আবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাদসেবনং। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
প্রথমে অবশ্ট ভক্তি রাগানুগামার্গে যায় না। রাগনুগামার্গে যাওয়া কৃপা 
সাপেক্ষ । প্রথম ইহা বৈধীই থাকে। সংসারে থাকিয়া রাগানুগামার্গে 
তক্তি যাজন বড়ই কঠিন। রাগানুগামার্গের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বৈধী মার্গে 
রহ চলিতে চলিতে ভক্তি যখন নিরপেক্ষতা ধারণ করে তখনই 
ভনীদবৃঙ্গ. তাহাকে রাগান্থগামার্গে চালিত করা সহজ হয়। বৈধীমার্গে 
৪৪ চলিতে হইলে যে সব ভজনীয় বৃক্ষ পুজা করিতে বলিয়াছি তাহার 
উৎপত্তির কথা বলি নাই। অনেকে অনুসন্ধিংস্থ হইতে পারেন 
বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রভু জগদন্ধ 
বলিয়াছেন £-_-বৈকুঞ্ঠনাথ বিষ্টুর অংশ হইতে অশ্বখ, মুনিশ্েষ্ঠ ব্রহ্মার অংশ 
হইতে পলাশ, বীণাপাণী দেবী সরন্বত্বীর অংশ হইতে ধাত্রী ও শৈলেন্দ্রতৃহিতা 
দেবী উমার অংশ হইতে তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তির 
কথ পূর্বেও বলিয়াছি। 
আপনাদের সকলেরই চরণে পতিত হইয়া আমি কাতরে প্রার্থনা করিতেছি 
যে আপনার! শ্রীকৃষ্ণ অবিশ্বাম করিয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিবেন না । 
তিনি ন্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া মানিয়া লইবেন। অনেকে বলেন যে অন্ধের মত 


নববিধা ভক্তি । 


শ৩ 


কেন এইসব বেদ, পুরাণের কথা মানিয়া লইব? প্রত্যেকেই নিজে 
নিজে মনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন ত' যে নিজেদের নিজের 
ঠকাইতেছেন কিনা! আমাদের কি কোনও সাধনার বল আছে যাহাদ্ারা 
আমর! এইসব তত্ব প্রথম ভাল করিয়া বুঝিব তবে মানিব? মহাপুরুষদের 
শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া চলুন সকল ততই আপনাআপনি সময়ে প্রকাশ পাইবে। 
শান্ত্রকারের। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীরাধাকৃ্ণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
শ্রাধাককের আমরা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত শ্্রীরূপচিস্তামণি নামক গ্রন্থে 
জা | দেখিতে পাই-_শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণচরণে ছত্র, পতাকা সহ ধ্বজ, 
বজ্ব, পদ্ম, অন্কুশঃ যব, উদ্ধারেখা, স্বস্তিক, চক্র, অষ্টকোণ ও জন্বু এবং 
বামচরণে ধনু, ত্রিকোণ, কলস, অধ্ধিচন্দ্র, গোম্পদ, শঙ্খ, শফরী ও আকাশ-__ 
এই উনবিংশতি প্রকার চিহ্ন আছে। শ্রীরাধিকার দক্ষিণচরণে শক্তি, গদা, 
রথ, বেদী, কুগুল, মংস্ত, গিরি, শঙ্খ ও বামচরণে ছত্র, চক্র, ধবজ, লতা, পুষ্প, বলয়, 
পদ্লু, উদ্ধরেখা, অগ্থুশ, অর্ধচন্দ্র ও যব--এই উনবিংশতি প্রকার চিহ্ন বি্ভমান। 
ধাহার৷ শক্তির পুজা করিয়া থাকেন তাহারা সমষ্টিশক্তিরই পুজা করিয়া 
থাকেন কিন্তু শক্তি শক্তিমানেরই সেবা করিয়! থাকেন। ধাহারা শাক্ত তাহাদের 
মূলদেবত! শক্তি ও আবরণ দেবতা শ্রীশিব। ধাহারা শৈব তাহাদের 
রাধাধ। মূল দেবতা ভ্রীশিব এবং আবরণ দেবতা শক্তি--এইভাবেই পুজার 
পদ্ধতি চলিয়া! আসিতেছে কিন্তু শ্রারাধাকৃষ্ণ ছইজনকে ই মূলদেবতারূপে 
পূজা! করা হয়। অনেকে বলেন আগ্যাশক্তিই অব, আগ্ভাপ্রকৃতিই সব কিন্ত 
আমর! একবারও চিন্তা করিয়া! দেখিনা যে এ প্রকৃতি কার, এ শক্তি কার। 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশ হইতে হলাদিনী শক্তি আবিভূতা! হইয়া শ্রীহর্গা, শ্রীকালী, 
শ্রীতারা, শ্রীরাধা প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়াছেন তবে তটস্থভাবে বিচার করিলে 
ভ্রীরাধারপেই রসাধিকা বেশী ইহা কেহই অন্বীকার করিতে পারিবেন না। 
অনেকে হয়ত আপত্তি করিবেন যে রাধা, কালী, হূর্গা, তার! প্রভৃতি একতত্ব 
নয়। আমি তাহাদের সাধনোল্লাস অন্ত্রখানি পড়িতে অনুরোধ করি। এইতস্ত্রে 
লিখিত আছে £__ 
“শাচীনৃতচ্ছলাৎ কৃষ্ণ; কলাববতরিষ্যতি 


রা য! কালী সৈব তারা স্তাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা। 
কালী, রাধা ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধ! ন সংশয়ঃ 
প্রস্ৃতি তন্ব। 


যা রাধা সৈব কৃষ্ণ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণ স শচীস্ৃতঃ ॥ 
আপনার! লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন ঘে এই রাধাকৃষণবিগ্রহ 
ভিন্ন অন্ত বিগ্রহের প্রত্যেকের হস্তেই কোনও না কোন অস্ত্র আছে। এইরূপ 


৭১ 


সেব্য সেবিকার পূর্ণতা! কোথায়ও নাই। আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত 
হইয়া একথা বলিতেছি না, যুক্তিদ্বারা সকল বিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা 
করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যিনি ব্বয়ং ভগবান্‌ ভিনিই এই মুস্তিযুগল দান করিয়া 
গিয়াছেন এরপ চিন্তা করিয়াও আমাদের এই মৃত্তিযুগলের সত্যত! সম্বন্ধে কোনও 
সন্দেহে পোষণ করা কর্তব্য নহে। যদিও আমর! শ্রীভগবান্‌ বা দেবদেবীগণ 
সম্বন্ধে শান্ত্রানভিজ্ঞতা হেতু কোনও তত্বই জানি না, তথাপি হৃঃখের বিষয় 
আমরা যুক্তির সহিত সকল বিষয় জানিতে চাহি। ইহা বড়ই অন্ঠায়। 
অতএব মহাপুরুষের বাক্যই আমাদের মানিয়া লওয়! কর্তব্য, কেননা তাহাদিগের 
উপদেশ কখনই শাস্ত্র এবং যুক্তি বহিভূ্ত হয় না । 
শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে সকলে নন্দনন্দন এবং মথুবায় বস্থদেবনন্দন বলিয়া জানেন। 
দ্বারকায় রুক্নিণী তত্ব ও সত্যভামা তত্ব শ্রীরাধিকারই অন্তন্বরপ । 
কন্সিণী, ভীম্মক রাজা সূর্ধ্যদেবের নিকট হইতে রুক্িণীকে লাভ করিয়াছিলেন। 
রা শ্রীরাধিকা এবং তাহার অষ্টসখী শ্রীকৃষ্ণবিরহে যমুনায় বম্প প্রদান 
করিলে শ্্রীনূর্ধ্যদেব তাহাদের নিজের নিকটে লইয়৷ রাখিয়াছিলেন। 
গৌতমীতন্ত্রে আছে শ্রীবন্দাবনলীলার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। 
গোপগোগীরা সকলেই ঈশ্বরচৈতন্য, জীবচৈতন্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বশে 
থাকিয়া লীলা! করেন বলিয়া এই লীলার নাম মাধূর্যালীলা। মথুরার লীলা 
এম্বরয্য ও মাধুর্যা মিশ্রিত এবং দ্বারকার লীলা এশ্বধ্যের লীলা । মূল গোলোকেও 
এই তিনটা প্রকোষ্ঠ আছে। আমরা এ অপ্রাকৃত ধামের কথা প্রাকৃত 
ইন্দ্রিয় ও মনের সাহাযো বুঝিতে পারিব না বলিয়৷ শ্রীকৃষ্চন্দ্র কৃপা করিয়া 
তাহার ধাম পৃথিবীতে লইয়া আসেন। এই সমস্ত লীলার কথা বুঝিতে গেলে 
সম্পূর্ণভাবে বিদ্া, অর্থ, বংশ, মান, অভিমান প্রভৃতি সকলই তুলিয়! যাইতে হইবে, 
নচেৎ কিছুতেই লীলার কথা বুঝিতে পার! যাইবে না। যিনি বৃন্দাবন যাইতে 
চাহিবেন তাহাকে সকলেরই পায়ের নীচু দিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ বৃন্দাবনকে 
প্রপঞ্চের ম্যায় মনে হইবে। গুণময় দেহের নাশ না হইলে 
গুণময় দেহ 
নাসা শ্রীবৃন্দাবনলীলায় সাক্ষাৎ প্রবেশ অসম্ভব। যেরূপ কাষ্ঠাচ্ছেদনের 
হেতু কাষ্ঠ এবং কুঠারের দৃঢ়তর সংযোগ, তদ্রপ গুণময় দেহ 
নাশের হেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তন্ময়তা। সাধনসিন্ধা ব্রজগোপীগণ 
প্রীকৃষ্চন্দ্রকে প্রাণবল্লভরূপে চিন্ত। করিয়া তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন তাই 
তাহাদের গুণময় দেহের নাশ হইয়াছিল। 
সমুদ্রের জলে তরঙ্গ উঠে কিন্তু সেই জল একটা হবটাতে করিয়া বাড়ীতে 
আনিয়া রাখিলে তাহাতে যেরূপ তরঙ্গ উঠে না বরং পোকা পডে 


ণ্ 


তদ্ত্রপ শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা জগতের প্রতি দিলে তাহাতে তরঙ্গ দেখা 
যায় না অধিকস্ত তাহাতে নানারূপ অশাস্তিকীটের উদ্ভব হয়। 
সত শ্রীরাধাগোবিন্দের অনস্ত অফুরস্ত আনন্দের লীলাসমুদ্রে ভালবাসা 
অকুরস্ত আনদ। দিলে মনরূপ নালার ভিতর দিয়া আনন্দধারা আসিয়! নিশ্চয়ই 
ভক্তকে প্লাবিত করিবে । শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসংঘটনকার্্যে 
গোগীর! সর্ধদাই ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনমাধুরী হইতে 
আনন্দধারা আসিয়া তাহাদের চিত্তে এক অভিনব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত। 
শ্রীভগবানের ঘ্বরূপানন্দ মায়ায় বিহ্বিত হইয়া স্ত্রী, পুজ, পরিবারে 
রা হইতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া উচ্ছুলিত হইতেছে, যেরূপ স্র্যোর কিরণ জলে 
পি বিশ্বিত হইয়। দেওয়ালে প্রতিবিষ্বিত হইয়া উচ্ছুলিত হয়। 
যেরূপ চন্দ্রের উদয়ে সিম্কুজল উচ্ছুলিত হয় তদ্রপ কৃষ্ণচন্দ্র 
উদয়ে গোপগোগীের প্রেমসিন্ধু উচ্ছুলিত হইত। যেরূপ দধি, কর্পর, পিপুলচুর্ণ 
এবং চিনি একত্রে মিশ্রিত করিলে অপূর্ব আস্মাছ্যবস্ত “রসালায়' পরিণত হয় 
তদ্রুপ বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব মিশ্রিত হইয়! গোপীদের 
ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করিয়া এক অপূর্ব প্রেমরসে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ 
ভালবাসার জন্যই ত' শ্রীকৃষ্ণ গোগীদের নিকট বীধা এবং নদীয়ানগরে গৌররূপে 
অবতীর্ণ হইয়া! “গোপী” “গোপী” বলিয়! কত ক্রন্দন করিয়াছিলেন ! 
আমর! ভাব গোপন করিতে পারি কিন্তু শরীর গোপন করিতে পারি না। 
যে বয়সের যে শরীর তাহ! থাকিবেই কিন্তু আমার শ্রীকৃষ্চচন্দ্র একই সময়ে 
মা যশোদার নিকট বালকমৃত্তিতে, সখাদের নিকট পৌগণুমুত্তিতে ও প্রেয়সীগণের 
নিকট কৈশোরমৃত্তিতে দেখা দিতেন। এখানে ভাব এবং দেহ ছুইই গোঁপন 
করিতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বত্রহ্মাগডাধিপতি হইয়াও যে গোপগোপীগণের 
নিকট নত থাকিতেন ইহাতেই তাহার পূর্ণ ভগবত্বা প্রকাশ পাইয়াছে। 
টিন এই সকল লীলাকথ। বুঝিতে হইলে যে ভক্তের কৃষ্ণমাধু্ধ্য নিংড়াইয়া 
ব্তীত গ্ররু্* বাহির করিতে পারেন তাহাদের নিকট গিয়া রসাস্বাদন করিতে 
মাধূ্যতোগ হয় অন্যথা রসাম্বাদন অসম্ভব, যেরূপ খেজুর বৃক্ষের দিকে 
অসম্ভব । 
তাকাইয়া৷ থাকিলে রম পাওয়া যায় না, যে গাছী তাহার নিকট 
যাইতে হয়। বীহার প্রকৃত শ্ীকৃঝে রতি হইয়াছে তিনি শরীর ও অর্থ 
গ্রাহহ করেন না। সত্য সত্যই যদি শ্রীকৃষ্চরূপ সত্যবস্তর অনুসন্ধানে বাহির 
হইয়া থাকি তাহা! হইলে এই সকল বস্তর দিকে কি করিয়া! লক্ষ্য থাকিতে 
পারে? শ্রীমন্হাপ্রতর দান শক্তি ও শক্তিমান উভয়ই মূলদেবতা কিন্তু অন্য 
দেবদেবী সঁ্ধে সেরূপ পুজার পদ্ধতি নাই-_একথা পূর্বেও বলিয়াছি। . 
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যাক এখন শ্রীভগবান্‌ কোথায় থাকেন সেইসম্বদ্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়া 
পুনরায় শ্রীরাধাককতত্ব আলোচনা করিব। 
শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্তি শ্রীভগবান্‌ হইতে পৃথক হইয়া গোলোক ও বৈকু্ঠ- 
ধামে পর্যবসিত হইয়াছেন। গোলোকস্থ শ্রীবৃদ্বাবন ও মথুরাকে কেহ কেহ 
পরব্যোমের অস্তঃপুর বলিয়া থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকেন তখন গোগীগণ 
শ্রীবন্দাবনে বিরহ এবং ছ্বারকায় অন্ত মৃত্তিতে মিলননুখ অনুভব 
সবে? ও  করেন। শ্্রীবিগ্রহের এরূপ গুণ যে এই মূর্তির সাক্ষাৎ প্রকাশ 
না হইলেও ভক্ত অন্তরে শ্ত্রীকৃষ্কমিলননুখ অনুভব করিয়! থাকেন। 
যেরূপ স্ৃত্তিকার সিংহাসনে মৃত্তিকার কোনও মূর্তি থাকে তদ্রুপ শ্রীভগবান্‌ 
নিজের মহিমায় নিজে থাকেন। শ্্রীভগবানের চিদংশের শক্তির নাম জ্ঞান 
যাহাকে শান্ত্রকারেরা সন্বথিৎ শক্তি বলিয়া আখ্য। দিয়াছেন । 
প্কৃষ্ে ভগবত্া জ্ঞান সম্বিতের সার। 
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 
হলাদিনীর সার-_“প্রেম”, প্রেমসার-_-“ভাব” । 
ভাবের পরমকাষ্ঠা-__নাম “মহাভাব” ॥ 
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। 
সর্ববগুণ-খনি কৃষ্ককাস্তা শিরোমণি ॥ 
কষ্ণকাস্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার । 
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ 
ব্রসাঙ্গনা রূপ আর কাস্তাগণ সার। 
শ্রীরাধিকা হইতে-__কান্তাগণের বিস্তার ॥ 
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার |” 
অংশিনী রাধা হৈতে তিন-গণের বিস্তার ॥ 
এইকথ! আমর! স্তরীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের তিনটা 
শক্তিরই অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া গেল, এখন দেখা যাক ধাহাকে আমর! 
পরমাত্মা বলি এবং যে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাংকার লাভ করিয়া যোগীগণ 
কৃতার্থ হন সেই বন্তুটী কি। 
আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিতেছেন 
তাহাকেই শান্ত্রকারগণ পরমাত্মা বলিয়া থাকেন অথবা সকলের মধ্যে যে একআত্ম। 
আছেন তিনিই পরমাত্মা ব! শ্রীকৃষ্ণের অন্তধ্যামিসত্বা । 
ধাহারা ভক্তিতে শ্রীভগবান্‌কে বুঝিতে চান তাহারা ভগবান্‌কে প্রিয় বলিয়াই 


বুঝেন। ভক্তিযোগই যে সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠযোগ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
ও 


৪ 


নাই। গ্রন্থের শেষভাগে এই কথার প্রমাণ দিয়াছি। ভজনসাধন করিয়। 
ধাহারা দীন হইয়াছেন তাহারাই বাস্তব ভক্তির অধিকারী । ভক্তি নীচু জায়গাতেই 
দাড়ায়, যেরূপ বৃষ্টির জল নীচু জায়গায় গিয়! আশ্রয় লয়। আমরা ধাহাদের নীচ 
বলিয়! ঘৃণা করিয়া! থাকি তাহাদের মধ্যেও বছ ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ 
তাহারা যে ছোটজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই সমাজে দীন- 
টি  ভাবাপন্ন হইয়া! তাহারা তাহাদের মরমের ব্যথা কীর্তনাকারে তাহাদের 
পরিদষ্টহয। প্রিয়তম শ্রীহরির নিকট জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমের সাড়া 
পাইয়া ধন্য হন। অভিমানে উচ্চশির তথাকথিত বংশমর্ধ্যাদাসম্পন্ 
ব্ক্তিগণের নিকট ভক্তি দাড়াইতে পারে না। তাহারা ভক্তিকে নিয়স্তরের ও 
নিম্নাধিকারীর উপাসনা বলিয়া থাকেন। যে ভক্তিকে শ্রীভগবান্‌ শ্রীগীতায় 
সর্বাপেক্ষা উচ্স্থান দিয়াছেন তাহারা কোন্‌ হুঃসাহসে সেই ভক্তিকে নিয়স্তরের সাধনা 
বলেন তাহা আঁমি বুঝিতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। আরও শান্ত্রত' বলিয়াছেনই 
যে কলির ধন্ম নাম-সংকীর্তন, তথাপি তাহারা কেন যে এনধপ বলেন তাহা 
তাহারাই জানেন। 
যশোহরের ব্বনামধন্য স্বর্গগত রায়বাহাছুর যুনাথ মজুমদার মহাশয় বলিতেন,__ 
প্উচ্চ পর্ধতে আরোহণ করিলে যেরূপ সকল বস্তুই সমান দেখিতে পাওয়া যায়, 
তদ্রুপ যে ব্যক্তি সাধনার উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, তাহার নিকট উচ্চ, 
নীচ জাতি বলিয়া কিছুই থাকে না” তিনি আরও বলিতেন-_“ম্যাথোর 
আমার বাবা, ম্যাথরাণী আমার মা” প্রকৃতই কি তাহ! নহে? ছোট বড় 
কি কাহারও গায়ে লেখ থাকে 1? উহা! আমাদেরই স্যষ্টি । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, _-“সত্যযুগের প্রারস্তে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি 
ছিলেন, প্রকৃত ব্রাহ্গণকে সাহায্য করিবে ।” প্রকৃত ব্রাহ্মণই ব৷ কয়জন মিলে 
আর প্রকৃত বৈষ্ণবই বা কয়জন মিলে ? বৈষ্বগণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন 
যে, ভেক ধারণ করিবার পর সেবাদাসী রাখিতে হয়। এই প্রথার 
বৈকবধর্দ ও মুল উৎপাটন করিতে না পারিলে জগতে দেখাইয়া দেওয়া কঠিন 
হইয়৷ পড়িতেছে যে বৈষ্ঞবধন্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্দ। স্বয়ং 
শ্রীভগবান্‌ যে ধর্মের প্রবর্তক ও উদ্দীপক সে ধর্ম যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
তাহা ত বলাই বাহুল্য! শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে যোলনামবত্রিশঅক্ষরাত্মক 
মহামন্ত্র আমাদের জপ করিতে আদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা 
মহা শাহ নানা পুরাণে ও নানা গ্রন্থে দেখিতে পাই। যখন হ্বয়ং ভগবান্‌ 
প্রীপ্রীমন্বস্থাপ্রভু আমাদিগকে এই মহামস্ত্র জপ করিতে আদেশ 
প্রদান করিয়াছেন তখন তাহার বাক্যই বেদবাক্য সদৃশ জ্ঞান করিয়া আমাদের 


ণ€ 


সকলেরই ভরবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই নাম মহামন্ত্র দৈনিক নিয়ম 
করিয়া জপ করা অবস্ত কর্তব্য । তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য ছুই একখান। 
পুরাণ হইতে এই মহামন্ত্র সাধনের কথা উল্লেখ করিতেছি । 
অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীপন্পপুরাণে প্রীপাদ ব্যামদেব প্রীন্রীমন্মহা প্রতৃ- 
মুখোচ্চারিত শ্রীনাম মহামন্ত্র সাধনের কথা উল্লেখ করিয়। বলিতেছেন £_- 
“সকৃহ্চ্চারিতং যেন হরেকৃষে্ঞ্িত নিশ্চয়ং। 
যমাধিকারং নে! যাতি কাপট্যেন বিনা মুনে ॥” 
এবং ব্রহ্মাগুপুরাণে বলিতেছেন £-- 
লোমহর্ষণ উবাচ :-_-যত্বয়৷ কীত্তিতং নাথ হরিনামেতি সংজ্জিতং । 
মন্ত্র ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নে! বিভে! ॥ 
দ্বৈপায়ন উবাচ £__ গ্রহনাদ্‌ যস্থ মন্রস্তা দেহী ক্রহ্মময়োভবেৎ । 
স্ভঃ পৃতঃ সুরাপায়ী সর্ববসিদ্ধিযুতোভবেৎ ॥ 
তদহং বোইভিধাস্তামি মহাভাগবতোহাসি। 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃঝ্ কৃষ্ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
র্টতও বলিয়াছেন £-_ 
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণাৎ পূর্ণমুদ্চ্তে। 
পূ্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্ুতে ॥ 
অর্থাৎ নাম হইতে যে অমৃতের ধারা নিঃস্ত হয় তাহা সেই পুর্ণতম শ্রীকৃষ্চন্দ্ 
হইতে নিঃস্থত হইতেছে । এই নাম নিত্যান্বত পুর্ণ, আর নাম হইতে 
প্রাণের যে অমৃতত্ব তাহাও পুর্ণ। এই পূর্ণাম্ৃত নামধারা জগতময় 
ছড়াইলেও এবং ধাহার প্রয়োজন তিনি পুর্ণরূপেই গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণনামামৃত 
পূর্ণ ই থাকিবে। গ্রন্থের শেষভাগে যে নামমাহাত্্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা 
হইতেও আপনারা সকলেই অবগত হইবেন যে ভক্তিযোগ সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
যতদিন আমর! জাতের বালাই নিয়ে মরিব ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কিবা 
পারমার্থিক জগতে কিবা লৌকিক জগতে কোন জগতেই উন্নতি করিতে পারিব না। 
আহা! যখন আমরা কোনও নিয়শ্রেণীর লোককে “ছোটজাতের 
টা ঘরে তোর জন্ম হইয়াছে, তুই আমাকে কেন স্পর্শ কর্লি, 
বুক্হীন। আমার এখনই নাইতে হইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে” ইত্যাদি 
বলিয়া মানারপ গালি বর্ষণ করি তখন তাহার মনে কতই না 
কষ্ট হয়| এনব্যথা স্্রীভগবানের প্রাণে গিয়৷ নিশ্চয়ই বাজে । তাই সাধকের 
এ সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষভাবে আবশ্থাক ৷ জ্রীভগবান মাত্র 


নম মাহাত্্য। .. 


ণভ 


এক এক জাতিকে বিভিন্নপ্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন মাত্র । 
চণ্ডালও যদি হরিভক্ত হন, তবে তিনি ছ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। কেবল মালা 
তিলক পরিলে হয় না, খাঁটা বৈষ্ণব কয়জন মিলে? সকলেই ত'” পরনিন্দায় ও 
পরচর্চায় কালাতিপাত করিতেছি। কেহ বলিতেছেন আমার বর্ন বড়, অমুকের ধর্ম 
ছোট, আমার পথটাই ঠিক, কালী ছোট কৃষ্ণ বড়, আবার কেহ ব! বলিতেছেন কৃষ্ণ 
ছোট কালী বড়, এইরূপ মানবগণ ভ্রমর বশীভূত হইয়া বৃথা বাকৃবিতগ্ায় কালাতিপাত 
করিতেছেন। এইরূপ তর্কে কালাতিপাত না করিয়া যদি মানবগণ সেই সময়টা 
জীবের সেবায় নিযুক্ত হন এবং মুখে শ্রীভগবানের ভূবনমঙ্গল নাম উচ্চারণ করেন 
তাহ! হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতে পারেন। কাহাকেই বা বলি, কেই বা 
শুনে! আপনাদের সকলের চরণে পড়িয়া অনুরোধ করিতেছি- _-লীলাকথায় 
বিশ্বাস স্থাপন করুন। খধিদের বাক্য কখনও ভূল হইতে পারে না। বহিমুখিতা- 
বৃক্ষকোটরে আদ্ধ থাকিলে যে চিরকালই ভবে আসা-যাওয়া করিতে হইবে 
এবং সার কিছুই লাভ হইবে না! 
বৈষণবগণের মধ্যেও দেখিয়াছি তাহার! শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও “ঠিক 
পথে চলেন নাই, তিনি মহাপুরুষ নহেন” বলিয়া লোকের নিকট ঘোষণা করিয়া 
থাকেন। ইহারা আবার নিজেদের. বৈষ্ণবধন্মের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া 
থাকেন। যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম আজ সমগ্র বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বনু 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ধাহাকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া পুজা করেন ইহারা! কোন্‌ ছুঃসাহসে 
তাহাকেও আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্পদ হন না তাহ। আমার বুদ্ধির অগোচর | 
বলিহারী যাই তাহাদের দাস্তিকতায় ও সাহসে ! ইহাদের শ্রীভগবান্‌ 
গে কোন্‌ দিন স্থুমতি দিবেন জানি না। যাক্‌ যে কথা বলিতেছিলাম-_ 
পানা শ্রীভগবানের নামকীর্তনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নামের উপর 
বা সমান কোন ধর্মই নাই এই কথা আমরা নিয়লিখিত শ্লোক 
হইতে জনিতে পারি £-- 
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্চেব হরস্ত্যঘম্‌। 
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥৮ 
অর্থাৎ “নামাপরাধীগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরস্তর কীন্তিত হইলেই 
কুষ্ণনামে প্রয়োজন (প্রেম ) লাভ হয়”। ধাহারা শিশ্সোদরপরায়ণ তাহারা 
শীকষ্চন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। অনেকে বলেন অর্থও ভোগ করিব এবং 
শ্রীকককেও ডাকিব। শ্রীকৃষ্ণকে অর্থভোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাকা অসম্ভব । 
অর্থই অনর্থের মূল। অনেক মঠধারী বৈধবগণ এই অর্থের জন্যই সাধনভজন 
চ্যুত হইতেছেন। “8017 8%১19এও আমরা দেখিতে পাই,--+6 0820006 
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9976 300 800 10081010010” | কোনও মঠে না থাকিয়া ভক্তের 
একাকী নির্জনেই সাধনভজন করা কর্তব্য, তবে যেখানে প্রচারের দরকার সেখানে 
অবশ্ট মঠে না থাকিলে চলিবে কিরূপে, কিন্তু মঠে থাক! কালীন বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন । আর এককথা-_প্রচার ত' সকলের করিবার 
অনুমতি নাই-_যিনি শ্রীভগবান্কে উপলব্ধি করিয়াছেন বা শ্রীভগবানের আদেশ 
অথবা স্বসম্প্রদায়াণুবত্তি-স্বাধিকার লাভ করিয়াছেন তিনিই মাত্র প্রচার করিবেন, 
কিস্তু হুখের বিষয় আজকাল আমর! সকলেই প্রচারক হইয়। দাড়াইয়াছি-_-ফলে 
অনেকে আমাদের শীলন্ত্রবিগহিত কথা শ্রবণ করিয়া! বিপথে যাইতেছেন। সেজন্য 
আমরাই দায়ী। | 
অনাসক্ত হইয়া যাহাই কিছু ভোগ করি না কেন তাহাতে দোষ হইতে 
পারে নাঃ কিন্তু সেরপভাবে আমরা কয়জন ভোগ করিতে পারি! ধাহার 
আদৌ বৈরাগ্য হয় নাই তাহার পক্ষে বাহিরে মর্কটের ন্যায় বৈরাগ্যের ভাণ করা 
কর্তব্য নহে। অন্তর হইতে বৈরাগ্যের সাড়া না পাওয়া পর্য্যন্ত গৃহত্যাগে বরং 
ক্ষতি হয়। নানারূপ বাসনা বনে গিয়াও দংশন করিতে থাকে, 
নর তাহাতে অধিক পাপের সষ্টীর হয় কারণ বিরক্ত বা সন্গ্যাসী 
বৈধুবের বাসন! একেবারেই থাকিবে না, নিষ্িঞ্চন হইতে হইবে। 
গৃহস্থের বরং ক্ষমা আছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন__“কলিতে সঙ্ন্যাস 
অসম্ভব ।” | 
গেরুয়া বসন ত্যাগের প্রতীক। পূর্বে পূর্ণভাবে ভিতরে ত্যাগ হইবে তাহার 
পর গেরুয়া বসন পরিধান বিধেয়, নচেৎ এইক্নপ বসন পরিধানে বিলাসিত। 
আনয়ন করে। দীক্ষিত কি অদীক্ষিত সকলেরই মালা ধারণ করা কর্তব্য; 
কারণ মালা ভগবংদাসত্বের প্রতীক। ভিতরে ভাব হইলে, শ্রীকঞ্চানুরাগে 
মন রঞ্জিত হইলে তাহার পর মহাপুরুষদিগকে মাল! তিলক পরিধান করিতে 
দেখিয়া! যখন মন সেই দ্রকে যায় তখন কেহ কেহ মাল! তিলক ধারণ করিয়া 
থাকেন, আবার কেহ কেহ পূর্ব হইতেই ধারণ করেন। আমরা শুধু বাহিরের 
চাঁকচিক্য লইয়াই সকলে ব্যস্ত। “লোকে আমাকে বৈষ্ণব বলুক, বাবাজী 
বলুক, আমার চরণে প্রণিপাত করুক, মস্তক আমার চরণে নত করুক” এইরূপ 
আমরা সকল সময়েই চাই, কিন্ত আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে সকলেই 
আমাদের গুরু, আমি শিষ্য হইয়া গুরুর প্রণাম কিরূপে গ্রহণ করিব? কেহ 
কেহ কাহারও মস্তকে পদ তুলিয়া দিতেও দ্বিধ। বোধ করেন না। মস্তকের 
মধ্যপ্রদেশে সহম্দলপয্পে পরম শিব অবস্থান করিতেছেন, ওরূপ অবিবেচকের 
ম্যায় কার্ধ্য কখনও সমর্থন করা যাঁয় না। উহ্থাতে নরকের পথই প্রশস্ত 
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করা হয়। সিদ্ধভক্ত অবশ্ট মস্তকে চরণ দিলে তাহাতে দোষ হইতে পারে না 
কারণ তিনি বাহাজ্ঞান রহিত অবস্থায় প্রায়ই অবস্থান করেন। তাহারাও 
এরূপ কার্য করিতে ভীত হন। শ্তরীমন্মহাপ্রতু কৃষণপুরের ( সগুগ্রাম ) গোবধ্ধন 
রাজার পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাসকে এইকথা বলিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
বলিয়াছিলেন না কি ?-- 
“মর্কট বৈরাগ্য নাহি কর লোক দেখাইয়া, 
যথাযোগ্য বিষয় ভূপ্ত অনাসক্ত হইয়া, 
অন্তরে করহ নিষ্ঠা বাহিরে লোক ব্যবহার, 
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ।” 
শ্রীল ছোট হরিদাস শ্রীমম্মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গতক্তের অন্যতম 
অশীতিবর্ষীয়! বৃদ্ধা শ্রীমাধবী বৈষ্ণবীর নিকট হইতে মন্দ চাউল বদল করিয়া 
শ্রীমন্হাপ্রভুর জন্য ভাল চাউল আনিয়াছিলেন বলিয়৷ তিনি তাহাকে পর্্যস্ত ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। অতএব বিরক্ত বৈষ্বগণের সর্বতোভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা 
আবশ্বক ৷ 
পভক্তিমার্গটা কিছুই নহে, উহ! নির্ীস্তরের সাধনা” বলিয়া উড়াইয় দিবেন না। 
ধাহার শ্রীশ্রীচৈতন্তভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীতক্তমালগ্রস্থ, শ্রীউজ্জল- 
নীলমণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণীমূত, নারদপঞ্চরাত্র, যট্‌্সন্দ্ড, শ্রীত্রীহরিভক্তি- 
টপ বিলাস, প্রেমভক্তিচক্দ্রিকা প্রভৃতি ভক্ত্যুদ্দীপকগ্রস্থ লিখিয়া গিয়াছেন 
এবং শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীগীতা-উপনিষৎ-শ্রুতি-স্থৃতি-আগম-তন্ত্রপুরাণ 
প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রামাণ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবার 
নিমিত্তই কি তাহারা এইরূপ করিয়াছেন, না আমাদের অপেক্ষা তাহাদের 
জ্ঞান-বিবেচনা অল্প ছিল--এই কথা আমি আমার প্র্রিয় ভাতা -ভগিনীদিগের 
নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? সকলকেই যুক্তকে স্বীকার করিতে 
হইবে যে তাহাদের চিন্তাশক্তি আমাদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক ছিল। 
সংসারের ছুঃখভারে যখন আমরা ভীষ্ণভাবে প্রপীড়িত হই তখন তাহাদেরই 
চিন্তাধারা আমাদের প্রাণে শাস্তি প্রদান করিয়া! থাকে । বর্তমানে আমাদের 
কতদূর অবনতি হুইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা না করিয়া 
থাকিতে পারিতেছি না- স্ত্রী-পুজের দাস সাজিতে একটুও আমাদের লঙ্জ। 
বোধ হয় না কিন্তু সেই সর্বাকর্ক আনন্দঘনবিগ্রহ নবকিশোর নটবর 
দ্বিভুজ মুরলীধরের নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতে লজ্জা বোধ হয়। 
আপনার প্রহ্লাদ, গ্রুব, জয়দেব, বিষ্াপতি, চণ্ডীদাস, হরিদাস, রঘুনাথ দাস, 
রামানন্দ রায়, কূপ, সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের কথা একবার 
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ভাবিয়া দেখুন ত' তাহারা কৃষ্কে লাভ করিবার জন্য কি না করিয়াছিলেন! 
| আপনারা কি আর সে সকল কথা বিশ্বাস করিবেন? বাইশ 
টা বাজারে, যখন কাজী হরিদাসকে হরিনাম করিবার জন্য ভীষণভাবে 
প্রহারার্থ আদেশ দিলেন তখন হরিদাস বলিলেন $__ 
“খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ। 
তথাপিও বদনে না! ছাড়িব কৃষ্ণনাম ॥৮ 
হরিদাস যবন হইয়াও এইরূপ দৃগ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন আর আমরা সেই 
কৃষ্নাম করাটা অসভ্যতা ও হুর্ববলতার পরিচায়ক বলিয়৷ মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে একটুও ছিধা বোধ করি না এবং আরও বলিয়া থাকি যে ওসব কথ৷ 
গাজাখোরেরা নেশার ঝৌঁকে লিখিয়াছে। এশঙ্কর ও রামানুজ” নামক পুস্তকে 
আমর! দেখিতে পাই যে শস্করাচার্ধ্য সকলকেই বলিতেন,_“কলিযুগে বিষ্ুমুত্তিই 
পূজার শ্রেষ্ঠ মৃত্তি”। শঙ্করাচার্য্যের কুলদেবতাঁও গোকিন্দদেব ছিলেন। 
তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় তাহার মাতাকে গোবিন্দদেব দর্শন 
করাইয়াছিলেন এবং তাহার রচিত স্তবাদিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়। যায়। 
আমরা বলিয়৷ থাকি পৃথিবীতে বেশ আছি। সৌন্দধ্য কেন উপভোগ 
করিব না? কামিনী ত আমাদের ভোগের জন্ই সৃষ্ট হইয়াছে । একবার 
রে চিন্তা করিয়া দেখুন ত' যে আমরাই সৌন্দর্য্য উপভোগ করি না 
আমাদের ভোগ সৌন্দরধ্যই আমাদের গ্রাস করিয়া ফেলে! পুর্ব্বে বলিয়াছি 
টন শ্রীভগবান্‌ যে লীলা করেন তাহা ধাহার দেখেন বা অনুভব করেন 
রন ভোগ এইরূপ মহাপুরুষের এ লীলাকথা জগৎকে জানাইবার জন্য 
| লিপিবদ্ধ -করিয়া যান বা অন্তের নিকট বলিয়া যান। আমরা 
কয়েকটা শব্দ পাই মাত্র। এই শব্দগুলির ভিতর দিয়াই আমাদের শ্্রীবৃন্দাবনলীল। 
শুনিতে হইবে এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে যেরূপ কোনওস্থানে 
অগ্নি সংযোগ হইলে সেখানকার শব্দ শুনিয়া! সেই শব ধরিয়া আমরা ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হই। 
সকলেই যেন স্মরণ রাখেন যে জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে সুর না বাঁধিলে 
বাজিবে না কিন্তু ভক্তিযোগে সুর বাঁধার কোনই প্রয়োজন নাই । 
অক্তমোগও। খোল, করতালে প্রীমন্হাপ্রত্ব সুর বাঁধিয়াই দিয়া গিয়াছেন। 
ভক্তিপথ সোজ1 হইলেও কি সেপথে লোকে ইচ্ছা থাকিলেও 
যাইতে পারে? ভক্তিপিশাচ বলিয়া একদল লোক আছেন, তাহাদের হাত 
এড়ান বড়ই কঠিন। পাগীর হাড় গঙ্জাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে না করিতেই 
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যেরূপ গঙ্গাপিশাচে তাহ! লইয়া যায়, এ হাড় গঙ্গায় আর পড়িতে পারে না 
তদ্রুপ ভক্তিপিশাচগণ লোককে সাধনভজন করিতে নিষেধ করেন । 
পুর্ব বলিয়াছি ভগবান্-রাধাযুক্ত বা লক্ষমীযুক্ত। এখন আর একটা বিষয় 
চিনা আলোচনা! করিব। ভগ এব, বান্‌-যুক্ত। সাধারণতঃ ছয়প্রকার 
ব্যাখা :ক্রীক্ই পীবর্য্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যথা-_এশবর্য্য, বীর্য, যশঃ, 
টা শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ষড়েসশ্বর্ধ্ের পূর্ণকার্য্যই শ্রীবৃন্দাবন- 
লীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্য শ্রীকৃ্চকে অবতারী ব৷ 
স্বয়ং ভগবান্‌ বলা হয়। শ্রীভগবানের অন্ত কোন মৃত্তিতেই এই সকল শক্তির 
পুণভাবে প্রকাশ পায় নাই। 
শ্রীভগবানের অবতারত্ব সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। দশ অবতারের মধ্যে 
পরশুরাম, বুদ্ধ ও কন্কি আবেশ অবতার আর অন্য সাত জন সাক্ষাৎ ভগবান্‌। 
চারিপ্রকার অবতারের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়। যায় 
চারিপ্রকার . যথ|1 £-_-অংশ, স্বয়ং আবেশ ও বিভূতি অবতার । মন্থু প্রভৃতি বিভূতি 
অবতার ও 
হার দ্ত। অবতার । মতন্ত কুম্মাদি অংশাবতার। ব্যাস, নারদ, চতুঃসন 
প্রভৃতি আবেশ অবতার এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্‌। 
অবতার পুরুষে দেব ও মানবভাব উভয়ভাব বিদ্ুমান থাকে। শ্রীকৃষ্ণ 
পূর্ণতম ব্রহ্ম । ব্রজে তিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য রস আন্বাদন করেন। 
আমাদের মধ্যে যিনি যে রসের অধিকারী, শ্রীগুরুদেবের উপদেশাম্ুযায়ী তিনি 
সেইভাবে অগ্রসর হইবেন। মধুর রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রথমেই সেই রসের 
সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা৷ মাত্র। একমাত্র ব্রজগোগীরাই মধুর রসের 
অধিকারী । শ্রীকষ্ণমাধুধ্য পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে হইলে আমাদের 
অবশ্য ধীরে ধীরে সেই মধুর রসের সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। 
এখন কৃষ্চনামের বহু অর্থ আছে কিন! সে সম্বন্ধে একটু পর্য্যালোচনা করিয়! 
দেখা যাঁক্‌। বল্লভভট্রের সহিত যখন শ্রীমন্সহাপ্রভুর সাধনার 
নে অর্থ বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল তখন বল্লভভট্ট প্রভুকে বলিয়াছিলেন 
যে তিনি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমন্হাপ্র 
উত্তর করিয়াছিলেন £-_ 
“কৃঞ্$নামের বহু অর্থ তাহ! নাহি মানি। 
শ্টামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি ॥৮ 
্রীমপ্বহাপ্রভুর এই কথার উপর আমাদের আর কি বলিবার থাকিতে পারে 
তাহা! আমার বুদ্ধির অগোচর। বড়ই ছুঃখের বিষয় যে স্থয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্্র 
ধাহাকে অছৈত প্রভু “ও নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষপহিতায়চ । জগদ্ধিতায় 
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কৃষ্কায় গোবিন্বায় নমোনমঃ” বলিয়। প্রণাম করিয়াছেন, এহেন দয়ালঠাকুরের 
নিকট আমরা মস্তক অবনত করিতে লজ্জা বোধ করি, অথচ নান! জনের নিকট 
অপরাধী হইলে কত সময় তাহাদের নিকট নাকে খত পর্য্যস্ত দিতেও আমরা 
কোনপ্রকার দ্বিধা বোধ করি না। ধিক আমাদের জীবনে! আজ চৌরাশী লক্ষ 
যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই দুর্লভ মানব জনম পাইয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেবায় 
আমরা বিমুখ! ধাহাদের গৃহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহারাও নিজহস্তে 
দেবসেবার জন্য কোনও কার্য করেন না, সমস্তই পুরোহিত ঠাকুর বা দাস, দাসী 
দ্বার সম্পাদন করাইয়া থাকেন । 
আমর! সকল সময়ে থাকি অকর্্ম ও বিকন্ম লইয়া ব্যস্ত; কর্মই করি ন৷ 
আর ভক্তি যাজন করিব ! 
আমরা বলিয়| থাকি যে ভগবান্কে ভালবাসিয়! কি লাভ, জীবকে ভালবাসিব। 
ভগবান আছেন কি না আছেন তাহ! লইয়া আমাদের মাথাব্যথার আবশ্যক কি? 
আমাদের যে কোন্‌ জনমে মুক্তি হইবে জানি না। পিতার খোঁজের আর 
আবশ্টক কি? কে আমরা, কোথায় আসিয়াছি, কেন বা আসিলাম, কোথায় 
যাইতে হইবে, এই রমা বিশ্বের অঙ্টা কে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র 
ভাঁলবানিবার কাহার জ্যোতিতে উত্ভাসিত--সে সকল তত্ব জানিবার আর 
টি প্রয়োজনীয়তা কি? পুথিবী এত সুন্দর, তাহার অষ্টাকে কি আপনাদের 
দেখিতে ইচ্ছা জাগে না? তবে আপনারা কিরূপ সৌন্দর্য্যের 
গবেষণা করেন? ধাহার সৌন্দধ্যের কণার কণা লইয়া আজ প্রকৃতি হাসিতেছে, 
তিনি কত সুন্দর, একবারও সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে যিনি একবারও ভাবেন ন। এবং ঈশ্বরকে ভালবাসেন না তাহার জন্ম বৃথা । 
যে সকল সিদ্ধপুরুষ দয়ালু, তাহারা আনন্দময়কে দর্শন করিয়া আবার অন্ত 
লোককে দেখান। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক _-এই ত্রিতাপের 
জ্বাল! হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে হরিনাম সার করা ভিন্ন কলিকালে অন্ত 
দ্বিতীয় কোন পন্থাই আর নাই। আমাদিগকে মহাভারত বলিতেছেন, _এ্্ী, দ্যুত- 
ক্রীড়া, মৃগয়। ও সুরাপান স্টরীত্রষ্টের লক্ষণ”-__ তখন কেন আমরা ইহাতে 
রা কারণ আসক্ত হইয়! শ্টীত্রষ্ট হইব? শ্্রীকে লাভ করিতে হইলে শ্রী 
হইলে চলিবে কেন? সকল সময়ে আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে যে জগৎকে ভালবাসা অসম্ভব যদি জগদীশকে ভালবাসা না যায়। 
শ্রীভগবান্কে পিতা বলিয়! না জানিলে কিরূপে বুঝিব যে বিশ্বের সকলেই 
আমার ভ্রাতা ও ভগিনী। স্থার্থের ভালবাসা হইতে পারে, কিন্তু নি্ষামভাবে 
ভালবাসা অসম্ভব । 
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: আমানের দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, 
রক্তে, মাংসে, মজ্জায়, অস্থিতে___সকল স্থানেই যিনি ব্যাপ্ত আছেন এবং ধাহার শক্তি 
ব্যতীত আমরা! একপদও অগ্রসর হইতে পারি না, দৃষ্টিশক্তি ও বাক্শক্তি-_ 
সকল শক্তিই নষ্ট হইয়! যায়, তাহাকে আর খোঁজ করিবার আবশ্যক কি? 
যম ষে শিয়রে বসিয়া আছে একথা যেন কাহারও ভুল না হয়। আমাদের 
পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পুজের পুজত্ব--সমস্তই যে আমাদের 
শ্রীভগবানের শক্তিদ্বারা গঠিত--এ সংবাদ আমরা কয়জনই বা৷ রাখিয়া থাকি? স্ত্রী, 
পুজ, পরিবার, বন্ধুবান্ধবের খোঁজ রাখিতেই পারি না আর শ্রীভগবানের খোঁজ রাখিব! 
বরিশালের মাননীয় ৬অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়, ধাহার কথা আমি পূর্বেও 
উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তাহার “প্রেম” নামক পুস্তকে লিখিয়। গিয়াছেন,-_ 
“একজন স্নেহের আম্পদ থাকা আবশ্যক, নতুবা! স্নেহ, ভালবাস জন্ম লইবে কোথা 
হইতে ?” অবশ্য পূর্ধবজন্মের সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কথ স্বতন্ত্র। বেদের উপদেশ 
এই যে নিবৃত্তিমার্গেই আমাদের সকলকে যাইতে হইবে। 
খা ধাহারা প্রথম হইতেই নিবৃত্তিমার্গে “যাইতে সক্ষম হইবেন 
তাৎপর্য । তাহারা সর্ধবোস্তম ; তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই, 
কিন্তু ধাহাদের ভিতর প্রবল ভোগবাসনা আছে তীহার! প্রবৃত্তিমার্গ 
হইতেই নিবৃত্তিমার্গে যাইবেন» অন্যথা সাধনার কালে স্ুক্ম ভোগবাঁসন। 
মনে দংশন করিয়া সাধনায় বিদ্বু ঘটাইতে পারে; এইজন্য বেদ বৈধবিবাহের 
নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে মহাপুরুষের কৃপ। লাভ করিলে 
সমস্তপ্রকার ভোগবাসনারই সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে । 
কুল না থাকিলে কি কুলত্যাগ হয়? ধাহার কিছুই নাই তিনি সঙ্ন্যাস 
লইলেও তাহাকে ত্যাগী বলা যায় না । গোপীগণের লজ্জা ও কুল ছিল, তাহার! 
শ্রীকষ্চের জনতা তাহাও ত্যাগ করিলেন। ইহ! মহাভাবের অবস্থা। গোগ্ীগণের 
মন কৃষ্ণেতেই ছিল। প্রথমতঃ আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার সম্যবহার 
করিয়া সাধন করিতে হইবে। শেষে সাধনা পরিপক্ক হইতে যেটুকু বাঁকী 
থাকিবে তাহ! শ্রীভগবান্‌ করিয়া দিবেন । গোগীগণ অষ্টপাশ 
হকের ব। হইতে মুক্ত হইয়াছেন কিনা তাহা! পরীক্ষা করিবার নিমিত 
শ্রীভগবান্‌ তাহাদের বসন চুরী করিলেন। গোগীগণ লঙ্জা কোন 
প্রকারেই ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না দেখিয়া! চতুর কানাই তাহাদিগকে 
বলিলেন ষে বন্ত্ত্যাগ করিয়া স্নান করায় তাহার! জলদেবত! নারায়ণের নিকট 
অপরাধ করিয়াছেন, অতএব নুর্্যনারায়ণকে কৃতাঞ্জলি হইয়। প্রণাম না করিলে 
তাহারা অপরাধবশতঃ তাহাদের অভীষ্ট ত্বামিলাভে বঞ্চিত হইবেন--উছারা 
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তাহাই করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সাধনায় সহায়তা করিলেন।' 
এ গোগীগণের অবশ্থ তিন চারি বৎসর বয়স ছিল, তথাপি তাহার! প্রেমোখিত 
লজ্জার জন্য এরূপ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, 
কত ধনী ছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্হাপ্রভুর আহ্বানে এ যে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন 
আর ফিরিলেন না । ঠাকুর ধাহাকে দয়া করেন তাহাকে এঁরূপই দয়! করেন। 
রাজার কর্মচারী ছুভিক্ষের সময়ও হয়ত প্রজাদিগের নিকট হইতে 
সা কর আদায় করিতে বিরত হন না, কিন্তু রাজা ইচ্ছা! করিলে কর 
ইভা আদায় রদ করিতে পারেন। সেইরূপ জগৎগুর শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
নিকট ক্ষম' প্রার্থনা! করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্তের নিকট চাহিলে নাও পাওয়া যাইতে পারে । আজকাল 
যেখানে সেখানে দেখিতে পাই--ইনি জগৎগুরু, উনি জগৎগুর-_এই প্রহেলিক! 
কিছুতেই বুঝিতে সক্ষম হই না। বুঝিবা আমি অজ্ঞ তাই বুঝিতে পারি না। 
শ্রীগৌরনুন্দরই ত” একমাত্র জগংগুরু-_এইমাত্র জানি। “মা কুরু ধনজনযৌবন- 
গর্র্ষম্, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ববম্”__শ্রীত্রীশঙ্করাচার্যের এই মহাবাক্য কেহই 
স্মরণ করেন না। যদি করিতেন তবে আমার শ্রীগৌরাঙ্দত্ত ভববন্ধননিবারণকারি 
নামে সকলেরই প্রবৃত্তি হইত এবং চতুর্দিকই এই নামে মুখরিত হইত। এই নামের 
ভেল৷ আশ্রয় ব্যতীত কলির জীবের আর অন্ত গতি নাই। আমাদের 
দেহ অপটু, মন চঞ্চল, কেবলমাত্র আছে এক বাক্য। এই হেতু এ 
বাকাদ্ধারা যাহাতে হরিকীর্তন হয় সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য । . 
সত্য সত্যই যিনি শ্রীকষ্কান্ুসন্ধানে বাহির হন তিনি আর ঘরে 
ফিরেন না। কৃষ্ণ চতুবিধ মুক্তি লইয়া সাধাসাধি করিলেও যদি আমরা 
বলি,__“ভগবান্‌ উহা! আমরা চাহি না, আপনার পদারবিন্দই চাহি”__তাহ! হইলে 
ভগবান্‌ কৃপা করিবেনই করিবেন। এইরূপ অবস্থায় চিত্তের প্রসন্নতা লাভ 
হয়। “অমুক বস্ত পাইলে কৃষ্ণ ভজনা করিব”, এইরূপ মনের ভাব থাকিলে 
কৃষ্-কৃপা মিলিবে না । শ্রীরাধিক। বলিতেছেন,--“সই কেবা শুনাইল শ্টাম নাম, 
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ”- মনের 
এইরূপ অবস্থা হইলে তবেই জানিবে যে কষ্তপ্রেম লাভ হইয়াছে। 
হিমালয়ের গুপ্ত কোটর হইতে “কোথায় সাগর” বলিয়া গঙ্গা 
ই্কের যেরপ ছুটিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের চিত্ববৃত্তি যখন 
পবা  গোবিন্দচরপসি্ুর দিকে ছুটিবে, কিছুই চিন্তা করিবে না, তখন 
গ্বোবিন্ব কৃপা করিবেনই করিবেন। খুধিষ্টির ভাবিয়া বিবেচনা 
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করিয়া “অশ্খথমা হত ইতি গজন বলিয়াছিলেন বলিয়া নরক দর্শন 
করিয়াছিলেন। 

: স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,_“এক আসনে জপ করা আবশ্যক কারণ 
জপ করিতে করিতে আসনের ভিতর জপের শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। 
একজায়গায় সদা বসিবে। মতি স্থির না থাকিলেও স্থিরতা আসিবে । জপ 
করিতে করিতে স্থুল ও সুক্ম শরীর পৃথক হইয়া যায় এবং মানব ক্রদ্ষের 

দিকে অগ্রসর হইতে থাকে |” শ্রদ্ধা মনকে যুব সংযত করে, 
পে সন্ধে একজনকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার নাম জপ করিতে হয়। জপ 

করিবার আসনে অন্য কাঁহাকেও বসিতে দিবে না” অতএব 

এ বিষয়েও ভক্তের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ছুশ্রিত্র 
লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্পর্শন, দর্শন ও তাহার সহিত বাক্যালাপাদিতেও 
শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বৈঞ্চব হইতে সকলে ভয় পান কেন বুঝিতে 
পারি না। বস্তুতঃ সকলেই যে বৈষ্ণব। শ্রীল কবিরাজ গোম্বামিপাদ 
বলিয়াছেন £__ 


রে । 


এককৃফ্জ সর্ববসেব্য জগত-ঈশ্বর । 

আর যত সর তার সেবকানুচর ॥ 

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর | 

অতএব আর দব তাহার কিস্কর ॥ 

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তার দাস। 

যে ন! মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ 
শুধু যে শ্রীল কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীকৃষচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব 
ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা নহে, অনেক জগছিখ্যাত ব্যক্তিও এইরূপ 

বলিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও মত উল্লেখ 

প্রীচেত্তদেব ও করিতেছি, যাহাতে সাধারণে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রতুর শ্রীচরণ 
ঠহার পতিত আশ্রয় করিয়া ধন্ত হইতে পারিবেন। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 


ধর্ম সম্বন্ধে 
ঠা দাস মহাশয় বলিতেন,__“আমার জীবনের পরিবর্তন আনিয়াছেন 
উপ শ্রীগৌরাঙ্গদেব। শ্রীগৌরাজের আত্মহারা প্রেমমূত্তি আমার সকল 

কুসংস্কার, সকল দোষ দূর ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে। ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন,_এই বঙ্গদেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের 
দেশব্ধ চিত: প্রন্থৃতি”। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা মতিলাল ঘোষ 
রপ্রনও মহান্বা মহাশয় বলিতেন,_“শ্রীমন্মহাভূই আমাদের দেশের একমাত্র হাদয়ের 
হি ধন। মহাপ্রভু ব্যতীত বঙ্গদেশে আর নূতন কিছু নাই।” 
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মহাত্সা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বলিতেন,__“অন্যান্ত ধর্মের যেখানে শেষ 
বৈষ্ণব ধর্মের সেইখানেই আরস্ত।” সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বলিতেন,_-“আমি যদি কিছুদিন বাঁচিয়া যাই, তবে ইউনিভাসিটিতে খোল করতাল 
বাজাইয়া দিয়া যাইব ।” দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, «প্রেম পৃথিবীতে 
একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল__তাহা বঙ্গদেশে_ শ্রীচৈতন্যরূপে |” মহাত্মা 
আচাধ্য সার প্ররফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন,_ “শ্রীচৈতন্যের মত প্রেম দিয়ে 
সকলের হ্বদয় জয় করতে হবে। এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নাই।” 
মহামান্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজ! বাহাছ্ুর বলেন, লর্ড গৌরাঙ্গ সকল মনুষ্যকেই 
তরাইবে।” কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন,_-“বৈষ্ণব কবির গান, 
প্রেম উপহার চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভারে বৈকুষ্ঠের পথে_এ শীত-_ 
উৎসব মাঝে-_ শুধু তিনি আর ভক্ত নিজ্জনে বিরাজে।” শ্রীমতি সরোজিনী 
নাইডু মহাশয়! বলেন, _-“গ্রাচৈতন্যদেবের প্রবত্তিত প্রেমধন্মই যুগ ধন্ম। শ্রীগৌরাজ 
শুধু বাঙ্গালীর পৃজ্য নহেন--তিনি সর্বব-জগতের পূজ্য। শ্রীচৈতন্য প্রবন্তিত ধর্মের 
যাজন করুন-_ইহাতেই স্ধবানর্থের নাশ হইবে।” মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহাঁশয় বলেন, -শ্রীচৈতন্ত চরিতামতের ম্যায় অপুর্র্ধ গ্রন্থ আর 
নাই।” পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীমন্সহাপ্রতুর নিকট এই 
প্রার্থনা করিতেন, 

“পতিত পাবনী তীরে--পতিত পাবন। 

পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম অশ্রুজলে ॥ 

ভাসি প্রেম অশ্রুজলে বড় সাধ মনে । 

দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ । 

প্রেমময় এই আশ! করিও পুরণ ॥” 
বর্তমান যুগে সর্ধবাপেক্ষা। ত্যাশীগৃহন্থের মধ্যে অন্যতম মহাত্মা গান্ধীও বৈষ্ণব 
ধর্মাবলম্বী এবং চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ও বৈষ্বধন্মাবলম্বী ছিলেন। আপনার! 
সকলে জানিয়া রাখুন যে মহাআ! গান্ধী-_শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন এবং 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। জলের মধ্যে 
নৌকা! থাকিলে প্রবল বাতাসে যেরূপ তাহাকে বিচলিত করিয়া! দেয়, সেইরূপ 
চখের পিছনে পিছনে মন গেলে তাহ! ফিরিয়া আসিতে পারে না। যে 
চতুর মাঝি সে ঝড়ের সময় ডাঙ্গায় খুঁটোতে রজ্জুদ্বারা নৌকা বাঁধিয়া রাখে। 
নৌকা! তলাইয়া গেলেও তাহার খোঁজ পাওয়া যায়। আমাদেরও যখন জীবন 
তরণী ভাসিয়াছে তখন আন্দোলিত হইবেই হইবে । আমরা যদি শ্রীগোবিন্দ 
চরণরূপ খুঁটোতে শরণাপত্তির দড়ি দ্বার! মনকে বান্ধিয়া৷ রাখিতে পারি তাহ 
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হইলে কোনই ভয় থাকিবে না। অনেকে হয়ত বলিবেন-_প্বলা অতি সহজ, 
কর! বড়ই কঠিন।” মানিলাম, কিন্তু কঠিন বলিয়া কি সে কার্য ত্যাগ 
করিব? অধ্যবসায়ে এবং সহিষ্ণতায় সমস্ত কার্যই সাধন করা যাইতে 
পারে। 
চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় আমাদিগকে ছুই হস্তে দান করিতে বলিয়। গিয়াছেন 
এবং আরও বলিয়াছেন যে দীন, অন্ধ, খঞ্জকে দান করিলে তাহারা প্রাণ হইতে 
আশীব্ধাদ করে। “আমি কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভূত্যমাত্র, তিনি 
আমাকে যে অর্থ দিয়াছেন তাহাই আমি তীহারই জীবকে তীহারই সন্তপষ্টির 
জন্ত নিমিত্ত মাত্র হইয়া দিতেছি,” এইরূপ বুদ্ধিতে দান করিলে কোনই দোষ 
হইতে পারে না এবং কর্মে বন্ধ হইতে হয় না। আমাদের 
সি ও দান করিতে ইচ্ছা! জাগে না তাই বলিয়া থাকি,_প্দানে কর্নে 
গ্রতিকরণা। বদ্ধ হইতে হয়” ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ ধলার অর্থ আর কিছুই 
নহে, নিজেকে নিজে ঠকান মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্বয়ং দীন ছুঃখীকে 
কত সময় দান করিয়াছেন তাহা! আমরা শ্রী শ্রীচৈতন্ত ভাগবত হইতে জানিতে পারি । 
যুগাবতার শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচাধ্যদেব ও বুদ্ধদেব, এবং ভোলানন্দ গিরি মহারাজ, 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষগণও দীন ছুঃখী দেখিলেই দান করিতে 
বলিয়। গিয়াছেন । গরীব ছুঃখীকে যদি আমরা বিবেকের আদেশানুষায়ী নিমত্ত মাত্র 
হইয়া সাহায্য না করি তাহা হইলে তাহারা জীবন ধারণ করিবে কিরূপে ? 
আমরা যখন কাহাকেও কিছু দান করিতে পশ্চাৎপদ হই তখন কোন্‌ মুখে 
আমর! শ্রীভগবানের নিকট নান! বস্ত প্রার্থনা করি? তিনি তাহা শুনিবেনই 
বা কেন? আমার মতে হৃদয়কে শু্ষ মরুভূমি তুল্য না করিয়া জীবেতে 
নানাভাবে প্রেম বিস্তার পূর্বক হদয়কে সরস ও প্ররেমপূর্ণ রাখিয়া আমাদের 
শ্রীকৃষ্ণান্েবণে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তবা। এরূপ না! করিলে প্রেমময়ের প্রেমের লীলায় 
প্রবেশ করিব কি প্রকারে ? 
এখন একটু পূর্ববজন্ম ও পরজন্মের কথা আলোচনা! করিতে চেষ্টা করিব। 
বৈষ্ণবদর্শন এত বিরাট যে ধারাবাহিক ক্রমে আলোচনা করা বিশেষভাবে 
কঠিন। বিশেষতঃ আমার ম্তায় নগণ্য ব্যক্তির ত' কঠিন হইবেই। 
দস এ আমার স্বাস্থ্য দৈবছূরষ্পাকে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
তাহা! না হইলে আমার যতদুর সাধ্য পুর্ববক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা 
করিতে চেষ্টা করিভাম। এখন আর সে উপায় আদৌ নাই। সেজন্ত আপনার! 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার! উমাচরণবাবুর ত্রৈলঙ্গম্ামীর জীবনচরিত 
পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে হিন্দুর দেবদেবী সত্য কি না এবং পুর্ব্বজন্ম 
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আছে কি না। শ্রীমন্সহাপ্রভূর আজ্ঞায় শ্রীপাদ শ্্রীবাসের মৃতপুজর কিছু 
সময়ের জন্য দণ্ডায়মান হইয়। যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহ। 
বধী। . হইতেও আমর! জানিতে পারি পূর্বজন্ম ও পরজন্ম আছে কি না। 
আমরা শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন যাহাতে পশুরা অভ্যস্ত 
তাহাতেই সময় কাটাইয়! থাকি, স্ৃতরাং এসমস্ত জানিব কিরূপে? আমরা 
শ্ীগীতায়ও দেখিতে পাই শ্রীভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিতেছেন :-_ 
“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহ্থাতি নরোহপরাণি । 
তথ1 শররীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
স্যন্যানি সংযাতি নবানি দেভী।” 
অর্থাৎ মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে 
সেইরূপ আত্মাও জরাগ্রস্ত দেহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্য নৃতন শরীর ধারণ 
করেন। আবার আজকাল ত' সাক্ষাৎ দেখিতেছি যে কেহ কেহ পুবব পূর্ব্ব 
জন্মের কথা সমস্তই বলিতেছেন। ইহা দেখিয়াও কি আপনার! জন্মাস্তরবাদ অবিশ্বাস 
করিবেন? আমরা সকল সময়ে ভাবি যে বড় হইতেছি, কিন্তু দিন দিন যে 
ছোট হইতেছি তাহার ধারণা আদৌ নাই। সময় থাকিতে সকলেরই সাধনার দিকে 
মনোনিবেশ কর। কর্তবা । 
সকল বস্ততে চিংশক্তিসন্বন্ধিজ্ঞান থাকিলে বহিমুর্খ হইতে হয় না। 
জগতের সকল বস্তই ভগবচ্ছক্তিসমন্থিত। অনেকে মনে করেন,_-আমর৷ 
নিত্য বন্ধ, কেমন করিয়া মুক্ত হইব”? এইরূপ ভাবিয়া তাহার! 
সা হতাশ হইয়া পড়েন। কচ্ছপের পুষ্টে লোম নাই এবং হওয়ারও 
সম্ভাবনা থাকে না সতা, কিন্তু আমাদের কষ্চপ্রেমের অভাব ত, 
আর সেরূপ নয়। ইহা প্রাগ্‌ অভাব। মহাপুরুষের সঙ্গে ও কৃপায় এ 
অভাব কাটিয়। যায়, যেরূপ মৃত্তিকায় ঘটের অভাব থাকিলেও জলসংযোগে 
মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তত হইতে পারে। আমাদের সকল সময়েই ভাব মুখে 
থাকিতে হইবে, তাহা হইলে সকল বস্তই পরিষ্কার হইবে। এ জগতের 
কোলাহলে মন যাওয়ায় আমর! পূর্বজন্মের কথা! বা! ভগবানের কথ! কিছুই 
বুঝিতে পারি না। চিত্ত স্থির হইলে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যুর সময়ে 
যিনি ভাবেন যে জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া! তিনি নৃতন দেহে প্রবেশ 
করিতেছেন, তিনি জাতিস্মর হুইয়৷ জন্মগ্রহণ করেন। শান্ত্রকারগণ সাধকের 
চিত্তের এই অবস্থাকে মনোবিলাস বলেন । 
ভক্তই ভগবানের অধিক প্ররিয়। শ্রীগীতায় কি তিনি অর্জুনকে বলেন 
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নাই ?--*হে অর্জুন! তূমি আমার ভক্ত তাই তোমাকে গুহাতম কথা বলিব। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে-_-গ্হা, গুহাতর কথাও ভগবানের ছিল। স্ত্রীগীতার 
একটীমাত্র শ্লোকেই এ বিষয় বিশেষভাবে পরিষ্কার হুইবে £__ 


*অপিচেৎ সুছুরাচারো ভজতে মামনম্যভাক্‌। 
ভক্তি ও সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্যবসিতোহি সঃ ॥ 
ইনিই বিতি:.. ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্্াত্মা শশবচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি। 


কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 

_-“অর্থাৎ অত্যন্ত হুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে সর্ধ্বদেবময় জ্ঞানে দেবতাস্তরে 
তক্তিমান্‌ না হইয়া আমাকেই ভজনা করে তবে তাহাকেও সাধু বলা হয়, 
কারণ তাহার অধ্যবসায় অত্যন্ত মনোরম । অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও আমার 
উপাসনা করিতে করিতে শ্রীঘ্ব ধর্শশশীল হয় এবং একান্তিকী পরমেশ্বরনিষ্ঠা 
লাভ করিয়! নিত্যশাস্তি লাভ করে। হে কুস্তীনন্দন! তুমি নিঃশস্কচিত্তে গ্রতিজ্ঞা- 
পুর্র্বক বলিতে পার যে আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। 

জ্ঞানীরা যেখানেই থাকেন সেখানেই লয়প্রাপ্ত হন। যোগী ও জ্ঞানীর 

সিদ্বলোক পধ্যন্ত গতি। যোগিগণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি পাইলে 
রে টি আর কিছুই চাঁন না। শ্রীভগবান্‌ ভক্তগণকে নিজে সঙ্গে করিয়া 
গোলোকে লইয়া যাইবেন বলিয়া তাহার নিত্যলীলা ভূলোকে 

প্রকট করেন। আমরা দেহগেহাদির সেবাই যথে্ট মনে করি, সাধনার দিকে 
মন যাইবে কিরূপে ? 

মনুষ্য চব্বিশ ঘণ্টায় ৪৩২০০ বার নিঃশ্বাস গ্রশ্বাসের কার্য অনায়াসে যেরূপ 
করিতে সমর্থ হয়, হরিনামও বিনারেশে সেইরূপ দিবারাত্রি করিতে 
পারে। পুব্বেও এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। পরছুঃখে অসহিষু 
হইয়া সেই দুঃখ নিবারণে সমর্থ চিত্তের ত্রবীভূত ভাববিশেষকে কৃপা 
বলে। নাম সংকীর্তনের ছারা শ্রীভগবান্কে আকর্ষণ করিলে 
তিনি নিশ্চিতভাবেই কৃপা করিবেন। ভগবান কৃপ। করিলে তদ্দারা সাধক 
বিষয় ভোগ করিতে পারে বলিয়! শ্রীভগবান্‌ সাধককে যোগ্য করিয়া তবে 
প্রথমে অনুভবে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহার পর সাক্ষাৎ দর্শনদানে কৃতার্থ 
করেন। গোপীগণকে প্রথম ভীষণ পরীক্ষা করিয়ছিলেন, আর আমরা ত 
কোন্‌ ছার ! 

শ্রীভগবান্‌ প্রসন্ন হইলে বিস্চাবুদ্ধির কোনই প্রয়োজন হয় না এবং অগ্রসর 
হইলেও হয় না, যেরূপ সভী স্ত্রীর পতি প্রসন্ন থাকিলে তাহার আর অলঙ্কারের 
আবশ্যক হয় না, আবার অপ্রসন্ন হইলেও হয় না। ইহা বুঝিয়া তদনুযায়ী 


কূপ। কাহাকে 
বলে। 
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আমাদের নামকীর্নে প্রবৃত্ত হওয়া সর্বতোভাবে কর্তবা। শ্রীল সার্বভৌমকে 
্তীশ্রীগৌরন্ুন্নর কৃপা করিবার পর তিনি বলিয়াছিলেন £-_ 
“তার্কিক শুগাল সনে ভেউ ভেউ করি। 
তোমার কৃপায় বলি রাম কৃষ্ণ হরি ॥” 
চিরচেতনেই আমাদের মুক্তি, এইহেতু শ্রীভগবংসেবাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । একভাবে 
তরঙ্গিত চিত্তবত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্পক সমাধি বলে। ভাবশুন্ট 
পা সমাধিকে অর্থাৎ ব্রন্দে মিশিবার পর যে অবস্থা হয় তাহাকে 
মমাধি। নির্ববিকল্পক সমাধি বলে। জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগে নিজ অস্তিত্বের 
লোপ পায়, এইজন্য ধাহারা চতুর তাহারা সেদিকে যান না। আমি 
নিজের মত বলিতেছি না। বৈষ্ণবাচাধ্যগণের ও মহাজনগণের পদাস্কানুসরণ 
করিয়া বলিতেছি। শ্রীমন্হাপ্রভও এই কারণে ত্যাগ-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সন্ন্যাস- 
আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত সর্ববাংশে সন্নযাসীর ধন্ম গ্রহণ করেন নাই। 
ব্রাহ্মমতে যে সাধনা তাহাও প্রায় জ্ঞানযোগীর সাধনার ন্যায়। ব্রাহ্মগণ 
বলেন £--“আত্মা ও জীব অর্থাৎ চিৎ এবং চিত্তরঙ্গ নিত্যুক্ত 


বাধে মিঃ মহাযোগের গভীরত্বের ভিতরে এক হইলেও চিংস্বরূপে জৈবিক 
তাহা ভাবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় না। অতএব আত্মার সহিত 
অ তত 


রা জীবভাবের মহামিলনেও যোগী যোগামৃত রসান্বাদনে অমরত্ব 
লাভ করেন।” আমি এই কথা একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে 
করি না; কারণ অসীমসর্ববব্যাপি-সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের মধ্যে সচ্চিদানন্দ-বিন্দু 
নিমজ্জিত হইলে তাহার আনন্দের অনুভব কিছুতেই থাকিতে পারে না, 
যেরূপ স্র্য্ের প্রখর স্ুবিস্ততালোকে ক্ষুদ্রপ্রদীপের আলোক তাহার অস্তিত্ব 
একেবারেই হারাইয়া ফেলে। ব্রাহ্মগণ বা জ্ঞানযোগিগণ যে ব্রন্দের কথা 
বলেন, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মঙলচ্ছটা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীকাজীর সহিত 
ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করিবার সময়ে তাহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, আল্লা 
আর ব্রহ্ম একই বন্ত ও ইহা শ্রীকৃষ্ণের অজচ্ছট]। 
এখন সমাধিরূপাবস্থা ও বুখিতাবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করিব। 
যখন মন পরতত্বে থাকে তাহরি নাম সমাধিরূপাবস্থা, আবার যখন মন 
দেহে ফিরিয়া আমে তাহার নাম ব্যুখিতাবস্থা। সমাধিরপাবস্থায় 
সমাধিরপাবস্থা, সাধক পরতত্ব পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, বাহিরের কিছুই চান্‌ না। 
১৪০ বাখিতাবস্থায় স্থখ থাকে, স্পৃহা থাকে না, ছুঃখ থাকে, উদ্বেগ 
থাকে না। ব্যুখিতাবস্থায় সাধক মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যাওয়া 
মাত্র কুর্মবৎ তাহাদিগকে গুটাইয়া লন। ইন্ড্রিয়গণকে নিগ্রহ না করিলে 
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মন পরতত্বে থাকিতে পারে না, কারণ মন পরতর্বে গেলেও ইন্দ্িয়গুলি 
বলপৃর্ধক সেইস্থান হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া আসে, এইজন্ই শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, _“মৎপর ও মন্লিষ্ঠ হও এবং আমার যজন কর ও আমার শরণাপন্ন 
হও, ইন্দ্িয়গুলি আপনাআপনিই দমন হইয়া যাইবে ।” সাধকদেহ আছে, 
কিন্তু চিত্ত পরতত্বে গিয়াছে, এরূপ অবস্থার নাম জীবনুক্তাবস্থা ৷ শ্রীভগবানের 
সহিত নিত্াযুক্ত হইলেই সেই ভক্তকে জীবনুক্ত ভক্ত বল! হয়। 
আমাদের দেশের সকল ধন্দেরই কিছু আলোচনা করিয়া রাখা ভাল। 
এইজন্য তথাকথিত আধ্যধন্মাবলম্বিগণের মত সম্বদ্ধেও কিছু 
তথাববিত।. বঙিব। ইহার! ব্রদ্মের উপাসক। বেদে যদিও আছে যে 
অবতারবাদ।  শ্রীভগবান্‌ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করিতেছেন এবং 
জ্ীগীতাতেও শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন £-_ 
. “জন্ম কম্ম চ মে দিবামেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ | 
ত্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজ্জুন॥৮ 
_ অর্থাৎ “হে অর্জন! যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাপরিগৃহীত জন্ম এবং 
ধর্ম সংস্থাপনপূর্বক অলৌকিককর্ম্ের প্রকৃত মর্ম নিঃসন্দিগ্ধভাবে পরিজ্ঞাত 
হইয়াছেন, তিনি এই বর্তমান দেহনাশের পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; 
পরন্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন”--তথাপি ইহারা অবতারবাদ মানেন না। 
শ্রীভগবানের এই বাণী ব্যতীতও গীতার অনেকস্থানে ও অন্তান্য পুরাণে তিনি 
যে এই জগতে ধর্মের গ্লানি হইলে এবং অধন্মের অভ্যুর্থান হইলে 
যোগমায়াকে আশ্রয়পুর্বক অবতীর্ণ হন, সে কথা স্পষ্টই লেখা 
না? আছে। সকল মহাপুরুষই অবতার-বাদ মানিয়া গিয়াছেন 
রা তথাপি ইহাদের এক অভিনব ধারা! আমরাও ত” আর্ধ্য, আমরা 
ইহা! কল্পনাও করিতে পারি না। এই সকল আর্য্যের যুক্তি দেন 
যে, তিনি দেহ ধারণ করিলে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবেন; তাহার অসীম শক্তি- 
প্রভাবে তিনি নিজস্থান হইতেই অস্ুরমারণ, ভূভার হরণ ইত্যাদি কার্ধ্য করিয়া 
থাকেন। তাহাদের আমি, শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে অর্জনকে বিরাটরূপ দেখাইবার 
কথা, কৌরব-সভায় কৌরবেরা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে পুনঃ পুনঃ স্থীয় 
শক্তি-প্রভাবে মুক্ত হইবার কথা ও শ্রীযশোদামাইকে উদরের ভিতর 
বিশ্বত্রন্মা্ড দেখাইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই বিষয়ে যদি তাহাদের 
বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন ষে, অবতারবাদ সত্য 
কি না। তাহারা যদ্দি অবিশ্বাসের অস্ত্র্ধারা সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলেন, 
তবে ভ' বলপুর্ধবক আমি তাহাদের বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারি না! 
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তাহার! যদি জাগিয়া ঘুমাইয়! থাকেন, তবে কিরূপে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে? 
তাহাদের আর একটী কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, প্রাকৃত ভূতের 
জম্মের বহু পূর্বে যখন ব্রহ্মার জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, তখন লীলাবিগ্রহে 
এবং তাহার অগপ্রাকৃতত্বে সন্দেহে করা একেবারেই সমীচীন নয়। 
তাহারা যেন জানিয়' রাখেন যে, লীলার সঙ্গে মৃত্তির কার্য্য-কারণভাব 
বর্তমান। আবার অনেকে বিরাটরূপ কল্পিত বলিয়া থাকেন; তীহারাও 
যেন বুঝিয়া দেখেন যে, শ্রীকঃ তাহা হইলে অর্জুনকে বলিতেন না, 
"আমার এই মুস্তি দেবতাগণও দেখিতে আকাঙ্ষা করেন।” তাহা! হইলে 
জানা গেল যে,_-এই বিরাট মৃত্তি পুর্ব্বসিদ্ধ ; ভেক্কি দেখাইবার জন্য এ মুত্তির 
প্রকাশ হয় নাই, অর্থাৎ এই মুত্তি যে প্রাকৃত ও সত্য শুধু তাহাই নহে, ইহা 
পূর্বসিদ্ধ। ধাঁহারা প্রকৃত ব্রন্মের উপামক তাহারাও এই লীলাবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব 
স্বীকার করেন, অবতারবাদ যে মানেন সে ত' বলাই বাহুল্য। তবে তাহার! 
এই লীলাবিগ্রহ যে পুর্ব্বসিদ্ধ তাহা স্বীকার করেন না, ইহা! “তৎকালীন প্রকাশিত” 
এইরূপ বলেন। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ্র সঙ্গে তাহাদের এইমাত্র পার্থক্য । 
এখন-__যে প্রেমময়দেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা সম্পাদিত হয়, সেই 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। “মায়ামরিচীকা” নামক কবিতাটাতেও সে 
সম্বন্ধে কিছু আলোচন। করা হইয়াছে । কৃষ্ণমেবার আকাজ্জ।তেই প্রেমময়দেহের 
পত্তন হয়। ডিম্বটী যথাযোগ্য যত্বে থাকিলে তাহা হইতে পক্ষী জন্মগ্রহণ 
করে এবং শেষে ডিম্ব পরিত্যাগপূর্বক আকাশে উড়িয়া 
প্রেমময় দেহের যায়। সচ্চিদানন্দ আত্মাও দেহভাণ্ডে অবস্থান সময়ে সাধনদণ্ডে 
কিরপে পঞ্তন রী 
হ়। মন্থিত হইয়া তবে প্রেমময়দেহ লাভ করেন। শ্রীভগবান্‌- 
দর্শনের উত্কণ্ঠায় ও আবেগে আত্মা দেহাকৃতি হইয়া যান। 
তখন ভক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সেই প্রেমময়দেহে কৃষ্ণসেবা 
করেন। কৃষ্ণবিরহ-ছুঃখ এবং কষ্খমিলন-স্খদ্বারা প্রেমময়দেহের সহিত 
বন্ধন হয়। যে গোগীগণ তাহাদের পতিগণ বাধা দেওয়ায় কৃষ্ণ-সন্নিধানে 
যাইতে সমর্থ হন নাই, কৃষ্ণবিরহ-ছুঃখে ও কৃষ্ণমিলন-স্ুখে তাহাদের দেহের 
গুণময়াংশের ত্যাগ হইয়াছিল । 
এখন শ্ত্রীবৃন্দাবনের প্রেম আর জগতের কামের কথ! উল্লেখ করিবার পুর্বে 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্যযদেব জগৎ কিরূপ দেখেন, বৈদিক ও লৌকিক 
উর 88 এ উভয়বিধ ব্যবহারকে কি বলেন, তাহা! বলিব। এই সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধদেষ।  শ্্রীবুদ্ধদেবের প্রচারিত মতের কথাও কিছু উল্লেখ করিব। ভক্তের 
প্রাণ উক্ত-মতে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না কিন্তু যদি 
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এসকল মতের দ্রিকে যাইবার জন্য কোন ভক্তের অন্তরের নিভৃত 
কোণে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিয়া যায়, তাই বারংবার চক্ষুর সম্মুখ তাহা 
আনিয়া দৃ়সংকল্লের সহিত ভক্তেরপ্রাণ ভক্তিতেই রাখিবার জন্য প্রয়াস 
পাইতেছি, যাহাতে এসকল দিকে আদৌ ভক্তের লালস! না থাকে । লালস! 
থাকিলেই ভক্তিপথে বিদ্বু ঘটিবে। 

শহ্করাচার্য্যদেবের মতে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যবহারই অবিগ্ভার কাধ্য। 
অবিষ্ঠার নিবৃত্তি হইয়া গেলে এই ছুইটাই নিবিয়! যায়। জগংট! মায় মাত্র, মিথ্যা। 
যতক্ষণ অবিদ্ভ! ততক্ষণ কন্দাধিকার, যাহার অবিদ্ভা নাই তাহার কর্ম নাই। 
শী শ্রীশস্করাচার্য্যদেব এই কর্ম্মবাদ লইয়াই শ্রীল কুমারিল ভটের শিল্ত শ্রীল মণ্ডন 
মিশ্রের সহিত তর্কে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্্দবাদ যখন প্রচলিত ছিল তখন 
তাহারা ভগবান্কে পধ্যস্ত মানিতেন না । তাহার। বলিতেন,_“ইন্দ্রাদিগ্রাতিপাদক 
বাক্যগুলি কর্্মযোগের মন্ত্র মাত্র, বস্তুতঃ ইন্দ্বাদিদেবতা বলিয়া কেহ নাই ।” বুদ্ধদেব 
বন্মবাদ খণ্ডন করিলেন । “অহিংসা পরমো ধন্মঃ৮_ ইহা বলিলে ত আর কোন 
কর্মাই থাকিল না! আমর] 70077) 40010 বিরচিত “11216 ০1 4518৮ নামক 
ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেবের মত,-শুন্ হইতে 
সকল স্থষ্টি এবং শুগ্তাতেই পরিণতি” বুদ্ধ অবতারে বুদ্ধদেব বেদ সম্বন্ধে মোহ 
উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,_“একটা মহাশক্তি এই সষষ্টি, স্থিতি, 
লয় কাধ্য করিতেছেন এবং শিষ্যগণকে বলিতেন,_ “সেই শক্তি অপরিমেয়; 
অতএব তোমরা এ সন্বন্ধে চিন্তা না করিয়া চিত্তশুদ্ধির দিকে আত্মনিয়োগ 
কর।” বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক এবং কলিকাতাস্থ-মহাবোধি-সভার সম্পাদক-__মহাআ 
অনগারিক ধর্মপাল, তাহার “বুদ্ধদেবের উপদেশ” নামক পুস্তিকায় অন্তরূপ 
বলেন যথা £-_«বৌদ্বধন্মন জড়বাদী নৈতিক উৎকধসাধনের প্রণালীমাত্র নহে। 
ইহা শৃন্াবাদ নহে, “সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম” বাদও নহে। ইহা অদ্বৈতবাদও 
নহে, ইহা! বহুদেববাদও নহে। ইহা ঈশ্বরবাদেরও অতীত এক তুরীয় 
তত্ব; ইহা অনন্ত জ্ঞান ও সর্বব্যাপী প্রেমের পথপ্রদর্শক । পূর্ণ চৈতগ্ভোর 
মধো ইহার উপলব্ধি কেবল সেই ব্রহ্মচারীরই করায়ন্ত, যিনি পরিশ্রমী, 
অনুরাগী এবং যিনি পরমপবিত্রতার পুণ্যজ্ঞানের সপ্ত অবস্থার সাহায্যে 
দশবিধ শ্ৃঙ্খলেরই বিনাশ সাধন করিয়াছেন। সেই সপ্ত অবস্থা এই/_ 
“মীল বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি ক * *%1” এই পুস্তিকার অন্থস্থানে মহাত্মা! ধর্্পাল 
স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে,_ বৌদ্ধধর্ম ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না 
এবং এ বিষয়ে বিজ্রপাত্মক একটী গল্পেরও অবতারণা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব 
সম্বন্ধে ষে পুস্তকেই যাহা দেখা যাক না কেন. ইহা স্পষ্ট করিয়াই অন্ত্রমান 
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করা যায় যে, বুদ্ধদেব ভগবান্‌ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। 
কর্মবাদীর! কর্মাই মুক্তির উপায় বলিলেন। শশ্করাচার্য্যদেব আসিয়।৷ বৌদ্ধাবাদ 
খগডুন করেন এবং বৈদিক কন্ম লোপ পাইতেছে দেখিয়া তাহার প্রবর্তন 
করেন। শঙ্করাচাধ্যদেব নির্বিবশেষ সঙ্গিদানন্দ আর বৈষ্বগণ সবিশেষ সচ্ছিদানন্দ 
দেখাইয়াছেন। পুরাকালে যে ভক্তিবাদ এবং ভক্তিযোগের সাধন! ছিল না 
তাহা নহে, তবে অল্প ছিল, কারণ অস্থুরগণ ও মানবগণ তাহাদের স্থীয় 
শক্তির অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ভক্তিপথে চলিত ন1; জ্ঞান, কর্ম বা অষ্টাঙ্গযোগাদির 
পথে চলিত। ভক্তিবাদ ন৷ থাকিলে প্রহ্লাদ, ঞুব প্রভৃতি ভক্তের কথা 
পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় কেন? রাজধি অন্বরীষও ভক্তিমার্গে গ্রীভগবানের 
সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
ফলে আসক্তি ছিল ন। 

_যাহা হউক যাহা বলিতেছিলাম__আমরা জগতের কামকে প্রেমের আখ্যায় 
বিভূষিত করিয়া থাকি, কিন্তু গোপীগণ প্রেমকে “কাম” আখা দিয়া থাকেন, 
যেরূপ দরিদ্রলোকে তাহাদের কাংস্তের থালাগুলিকে স্বর্ণের থালার ন্যায় 
দেখিয়া থাকে আর ন্বপতিগণ কাংস্তের থালার ন্যায় ব্বর্ণের থালার 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীবৃুন্দাবনলীলার তাংপর্যা এই যে শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম 
বাড়াইয়া দিয়া আন্বাদন করিতেছেন, কারণ তিনি রসিকেন্দ্র চুড়ামণি। কাম 
আর প্রেমে কতদূর প্রভেদ শুনুন £-_ 

“আত্েক্দিয়-গ্রীতি-বাঞ্ছ। তারে বলি কাম । 

কৃষ্ণক্দিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপর্য, _নিজ-সন্তোগ কেবল। 

কষ্-স্খ-তাতপধ্য হয় প্রেম মহাবল ॥ 

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 

কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন ॥ 

ইহাকে কহিয়ে কৃ্ণে দৃঢ় অনুরাগ 1” 

স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর । 

কাম অন্ধতম; প্রেম নিম্মল ভাস্কর ॥ 

অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ । 

কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কচ সে লম্বন্ধ॥” 
এই কথা! আমরা গ্রীশ্্রচৈতন্থচরিতামৃতে দেখিতে পাই। পূর্বেও এ বিষয়ে 
অল্পবিস্তর বলিয়াছি। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, তবে 
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এই কেবল বলিয়।৷ রাখি যে, আমরা যদি কিছু ভোগ করিতে যাই, তাহাতে 
আনন্দ আমরাই লাভ করিব বলিয়া সেই বস্তুর প্রভি ধাবিত হই। 
শ্রীবৃন্দাবনে কষ্ণস্ুখই তাৎপর্য; অবশ্য গোপীগণ নানাবিধ বসনভূষণে 
সজ্জিত হইতেন, তাহা কেবল শ্রী্রীশ্যামসুন্বরের গ্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, 
জানিবেন। 
পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে গোপগোপীগণ ও রাখালগণ সকলেই কৃষ্ণেব 
কায়বাহ। মুনি খাধিগণ যে কায়বাহ করিতেন তাহাতে একজন যাহা করিবে 
অন্যেরও তদ্ধেপ করিতে হইত, কিন্তু আমার শ্যামচন্দ্রের তাহা নহে। তিনি 
নানামৃত্তিতে ইচ্ছানুযায়ী একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের লীলা 
গা করিতেন। অনেকে ভগবান আছেন তাহা বিশ্বাসই করেন না 
কায়ব্াের তা" এ সবে কি করিয়! বিশ্বাস করিবেন? শ্রীভগবান্‌ যে চিরচেতন 
জি তাহা ত* আমরা পদে পদেই বুঝিতে পারি। কোনও সময়ে কি 
আপনারা তাহার সাড়। পান নাই? যদি না পাইয়া থাকেন 
তাহ! হইলে একটু অন্তম্ুখী হইবার চেষ্টা বরিলে নিশ্চয়ই সাড়া পাইবেন। 
প্রথমে দর্শন দিলে ভক্ত তাহার প্রতি ভালবাসা রাখিতে পারিবেন ন! 
বলিয়া তাহাকে যোগ্য করিয়া পরে দর্শন দেন। অচ্যুতভাববর্জিত 
টি হা নৈষ্ন্ম্য এ জন্মে শোভ। পায় না, যেরূপ কুজ্মটিকায় আবৃত থাকিলে 
মানবজীবনে কোঁনও বস্তু শোভা পায় না, যে যে বস্তুর পরিণাম আছে সে 
অশো।ভনীয় । রর 
সকল বন্তই হুঃখ দিয়া থাকে । যাহার পরিণাম নাই তাহাই নিত্য ও 
স্রখন্যরূপ। জগতের সমস্ত অসৎ, অচিৎ ও নিনানন্দ দেখিয়! জ্ঞানিগণ “নেতি নেতি” 
করিয়া একেবারে ব্রন্মে গিয়া উপস্থিত হন। অচ্যুতভাবে থাকিলে মনও স্থিব 
থাকে এবং নিম্মলানন্দেরও আম্বাদ পাওয়া যায়। সমস্ত জীবেই শ্রীভগবান্‌ 
আনন্দময়রূপে বিরাজ কবিতেছেনঃ এইরূপে বিশিষ্টাদৈতবাদিগণ চিন্ত। করিয়া 
আনন্দ লা করেন। শ্রীতগবান্‌-_প্রভৃ, আমরা তাহার সেবক, এইরূপ ইহারা 
বলেন। রামান্ুজ-সম্প্রদায় বিশষ্টাদধৈতবাদী । শুধু জ্ঞানের দ্বারা কোন কার্যাই 
হয় না তাই সকল সাধনাতেই ভক্তির আবশ্তাক। রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির 
জন্য সাধনা করিতে হয় না। কৃমিকীটেরাও উহা! ভোগ করিতেছে। ইন্দ্রাদি 
দেবতাগণও ঠিক কৃমিকীট যেরপ রূপ, রস ইত্যাদি আন্বাদন বরে, সেইরূপ 
এই সমস্ত আম্বাদন করেন। কোনই পার্থক্য নাই; তাই সেই সচ্চিদানন্দ বস্ভর 
মাধূর্য্যের সেবালাভই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠসাধনা বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কলির 
জীবের প্রতি করুণ পরবশ হইয়৷ রাগমার্গে ভক্তি-যাজন করিতে বলিয়াছেন । 
জবাফুলের নিকট শ্বেত শঙ্খও লাল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রকৃতি কাধ্য করে, 


৯৫ 


কিন্ত গুণ আত্মার উপর আরোপিত হয়। আমার হস্ত, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি 
অজপ্রত্যঙ্গ সকল কার্ধা করিতেছে, আমি কিছুই করি না__এইরূপ 
চার চিন্তা. করিলে অভিমানছ্বারা কশ্মে বন্ধ হইতে হয় না এবং 
ওপরকৃতি। শীঘ্র শীঘ্র জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। অভিমানের জঙ্যই 
জীবের বন্ধন হয়। প্রভৃত্বের বলিদান দিতে হইবে, জড়াভিনিবেশ 
ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে যোগ্যতা লাভ কর! 
যাইবে এবং এই বাথা-পূর্ণ-সংসার হইতে অনাবিল-শাস্তিপূর্ণ-পারমার্থিক 
ভগতে গমন করিয়া চিদানন্দ লাভ হইবে। আমরা চক্ষবণ সম্মুখই ত' 
দেখিতে পাই যে, মৃত ব্যক্তি অভিমান করে না, তবুও আমাদের শরীরকেই 
আত্মা বলিয়া থাকি। আত্মা আমাদের দেহ নহেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ 
ও যুক্ত; এবং আনন্দময়কোষে অবস্থান করিতেছেন। কম্ম শেষ 
হইয়। গেলে (আত্মা) অন্য দেহে প্রবেশ করিবেন। সাধনা 
না করিলে এইরূপভাবে আত্মার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, এইজন্য 
যখন আমর! সকল বস্তই আমক্তির সঙ্গে ভোগ করিয়া থাকি তখন আমাদের 
আত্ম-সাধনাও সেই সঙ্গে কর! বর্তব্য। কোন্‌ সময় কাহার ভবের খেল। সাঙ্গ হইয়া 
মায়, কে জানে! গোগীগণের অভিমান একেবাবেই ছিল না। গোগীগণের 
সাজসজ্জা ছিল সমস্ত শ্রীকষের স্বখেব নিমিশ। “নিমি' নামে কোনও রাজা 
তাহার কর্মের কথ। বলিবার সময়ে ব্বরচ্ুুত হইয়াছিলেন। এই এনিমি” হইতে 
“নিমেষ” কথাটা আসিয়াছে । গোগীগণের সকল সময়েই কৃষ্ণেতে রাগ এবং 
কৃষ্ণসেবায় ধাহারা বাধা দিতেন তাহাদের প্রতি ছেষ ছিল, তাই ব্রজগোগীগণ 
একসময়ে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,_-“হ্বে বিধাত ! নিমির স্থান চক্ষতে দিলে 
কেন? আমরা যে উহার জন্য শ্রীকষচন্দ্রসৌন্দর্ধ্যসুধা মধ্যে মধ্যে দেখিতে 

পাই না”! শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকার গোপীগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন £-- 

“এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সম্তোষণ। 
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ ॥” 

অতএব গোগীগণের কামের লেশমাত্র ছিল ন। ইহা বুঝিতে হইবে । শ্রীবৃন্দাবনলীলা 
সকল সময়ে বর্তমান । নূর্যা অস্ত গেলেও অন্ত স্থানে তাহার অস্তিত থাকে, 

সেইরূপ এখানে লীল! অপ্রকট হইলেও অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা হইতেছে । 
এখন আমি ভক্তিত্বরূপিনী শ্রীরাধারাণী ও অন্ভান্ত গোপীগণ সন্বন্ধে 
আরও ছুই একটী কথা বলিয়া এবং রাস সন্বদ্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়৷ 
আমার বক্তব্য শেষ করিব। আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। বিষয়টা 
প্রকৃতভাবে না জানিলে কিরপে আমরা সাধনায় অগ্রসর হইতে পারি? 


ক্ম।ব শববপ। 


৯ঠ 


এই যে দীর্ঘ গবেষণা! করিলাম, ইহার সারমর্ম _শ্রীগৌরাঙগলুম্দর প্রত 
নাম মহামন্ত্র সকলকে জপ করিতে অনুরোধ করা, কিন্তু সন্বন্ধং অভিধেয় 
ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ভাল করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে নামে রুচি আসিবে 
কিরূপে? কোনও গ্রন্থে একাধারে সরলভাবে আমি বৈষ্কব ধর্ের সার মর্ম দেখিতে 
ন! পাওয়ায় অনেক দিন হইতেই আমার তীব্র প্রেরণা ছিল যাহাতে আমি 
আপনাদের নিকট আমার জীবনপাতেও যতদূর সরল করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রচারিত 
বৈষ্বধর্মের গুঢরহস্য জানাইতে পারি তাহার চেষ্টা করি। তাই অধম, পতিত ও 
বন্ধুহীনের বন্ধু প্রীঞ্রীগৌরাঙ্গন্ুন্দর, আমার দীর্ঘকালব্যাপি--ভীষণ ব্যাধিভোগের 
পর আমা হেন নরাধমকে তাহার স্বভাবসুলভকৃপা-প্রকাশে একটু সুস্থ 
করিয়া পুনঃ-প্রেরণা দেওয়ায় আমি আমার বহুদিনের অপূর্ণবাসন! পুর্ণ করিতে 
প্রয়াম পাইতেছি। সাফলোর দিকে যাইতেছি কিনা শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর ও 
আপনারাই জানেন। একাধারে সমস্ত বিষয় না থাকিলে আবাল, বৃদ্ধ, 
বনিতা, জনসাধারণ, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবেন কিরপে 1? যেখানেই বৈষ্বধর্ম 
সম্বন্ধে বক্তৃতাশ্রবণ করি, প্রায় সমস্ত স্থানেই বক্তাকে কঠিন ভাষা 
প্রয়োগ করিতে দেখি। যে সমস্ত বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্য নহে, সেরূপ 
বক্তৃতা দেওয়ার লাভ আমি কিছুই দেখি না। জনসাধারণ যদি বক্তৃতা 
শ্রবণে উপকৃত না হইলেন তবে সে বক্তৃতাদান যে একেবারেই নিক্ষল 
তাহা ত' বলাই বাহুল্য! শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্র্ধাদে 
শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শাস্তিপুর নিবাসি_ গোম্বামিপাদগণের এবং অন্যান্ত অনেক 
আচাধ্য-মহ্ান্নভবগণের বক্ততাশ্রবণ করিবাৰ সৌভাগ্য এ অধমের লাভ হইয়াছে । 
গ্রোস্বামিপাদগণ অবশ্য যতদূর সরল করা সম্ভব এই বৈষ্বধন্মের সার মর্ঘ 
ততদূর সরল করিয়াই বলিয়া থাকেন। শ্রীধাম শাস্তিপুর নিবাসী অদৈতবংশ- 
কুলতিলক ভক্তপ্রাণ পরমপুজাপাদ প্রতুপাদ শ্রীযুত রাধাবিনোদ গোস্বামী 
মহাশয়ের প্রাণস্পর্শা বক্তৃতা সমূহের সারাংশ অবলম্বনে আমি এই গ্রন্থের 
অনেকস্থলে সিদ্ধান্ত দিয়াছি। ্ররীশ্রীগৌরাঙ্গন্ন্দর তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন, 
যাহাতে গৌরজন গৌরপ্রেমরসের প্রকৃত আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ 
ও শ্রীনিত্যানন্দহুল্দরের প্রকৃততত্ব অবগত হুইয়া অনন্সৈকশরণ হইয়া! তাহাদের 
শ্রীচরণতরণী আশ্রয়পূর্ববক ্্রীশ্রীরাধাকৃষের মধুর হইতেও মুমধুর অপ্রাকৃত 
শ্রীব্ন্দাবনলীঙায় আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্ট হন। অনেকেই বক্তৃতা দেওয়ার 
সময়ে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেন, এই কথা লেখায় হয় ত এ অধমের 
প্রতি অনেকেই রুষ্ট হইবেন; তাহাদের নিকট আমার ধৃষ্টতার জন্ ক্ষম! 
প্রার্থনা করিতেছি । 





উদ্ধারণ ক্রেশ দুর করিতে নিভাই। 
রোপিল মাধবীলতা৷ বলিহারী যাই ॥ 


| ভাভদী ভচ্গীক চু শ্কি১ শ্চাক্তি 
॥ ডাছে ভিাকাভীক [জাকিকিঙার ভাশীিও 





৯৭ 


যাক পুনরায় কৃষ্-কথাই বলি £__গোগীগণের ছিল কৃষ্ণ লইয়া বিষয়ের 

সহিত সম্বন্ধ আর আমাদের হয় বিষয় লইয়া কৃষ্ণের সহিত 
টি সন্বন্ধ। যখন আমাদের ভালবাসা, স্ত্রী-পুজ-পরিজন প্রভৃতি হইতে 

তুলিয়া! লইয়া শ্রীভগবানে দিতে পারিব, তখন আমাদের ভালবাসা 
“প্রেম” বলিয়া গণ্য হইবে; অন্যথা ইহ! কাম ভিন্ন আর অন্য কিছুই নতে। 
এ বিষয়ে পুর্ব্বে কয়েক স্থানে কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ না 
বলিলেও সাধারণের পক্ষে বুঝিবার অসুবিধা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় 
পুনরায় বলিলাম । 

ক্রীভগবান্‌ শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব আমাদিগকে বৈষ্ণব মহাঁজনগণের নিকট হইতে 

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন স্মরণ রাখিবেন, কারণ একমাত্র তাহারাই 
বিরতি প্রেমভাবিতহৃদয়ে ভগবৎকথা পরিবেশন করিতে সমর্থ হন এবং 
বখ তাহাদের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-_ শ্রবণ করিলে আমাদেরও 
উজ লীলায় আত্মসমর্পণ করিবার বাসন! জাগিতে পারে । শ্রীবাসদেব, 

যিনি তাহার পুত্র শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদূভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, 
পরে যে সময়ে রাজা পরীক্ষিতৎকে কৃতার্থ করিবার জন্ত ভক্তচুড়ামণি শ্ত্রীন্ডক 
গঙ্গাতীরে তাহাকে শ্রীমদ্ভাগৰবত পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন তিনিও 
। শ্রীবেদবাস ) তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগন্ত কথা আস্বাদন করিতে আসিয়াছিলেন। 
দৃপ্ধগুড়াদিসম্বলিত পিষ্টাকের আস্বাদন সাধারণ পিষ্টকাপেক্ষা ভাল নয় কি? 
শী গ্রচৈতন্তচরিতামৃতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন £__ 

“কোটা জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত । 
কোটী মুক্ত মধ্যে সুহ্ললভ কৃষ্ণভক্ত ॥৮ 

ইহাতে কাহারও নিরাশ হওয়া কর্তব্য নহে। মহাপুকষের কৃপায় সমস্তই সম্ভবপর 
হয়, একথা পুর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনরায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলিতেছি। 
২ কপাই  শায্েও আমরা দেখিতে পাই 8 
শক্রিলাের “মহৎ কৃপা বিনা কোন কন্মে “ভক্তি” নয়। 
বধ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥” 
রেডিওতে যেরূপ যতদুরের শব্দই হউক না কেন তাহ! ধরিতে পার! যায়, 
সেইরূপ ধাহারা মহাপুকষ তাহার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও তৎসম্বন্ধীয় সকল বস্তই ধরিতে 
সক্ষম হন এবং ধাহারা তাহাদের কৃপালাভ করেন তাহারা ত” কৃতার্থ হনই, 
মাহারা সান্নিধ্যে বাস করেন বা সান্গিধ্যে গমন করেন ঠাহারাঁও তাহাদের 
নিকটে কৃষ্ণ-সন্বস্বীয় কথ! শ্রবণ করিয়া কিছু সময়ের জন্য সংসারের ছুঃখাদি ভুলিয়া 
আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন । 


১৩ 


৪৮ 


মহাসংকীর্তন শ্রীশ্রীরাসলীলার দ্বার। সাধনভক্তি-_প্রেমভক্তি-ক্রমামুসারে 
সর্ধবত্যাগ না করিলে মহাভাব হয় না এবং রাসেরও অধিকারী হওয়া 
যায় না। সর্ধত্যাগ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগোগীগণের পদাঙ্কান্ুসরণ 
একান্ত আবশ্যক। গোপীগণের পরকীয়া-ভাব। লক্ষ্মী বা মহিষীগণের 
স্বকীয়া-ভাব। শ্রীরাধা মাদনরূপমহাভাবে শ্রীশ্রীশ্যামনুন্দরের সঙ্গে রাসক্রীড়। 
করিয়াছিলেন। ভগবান্কে পাবার জন্ত সকলে বাহির হন, কিন্তু শ্রীবৃন্বাবনে 
গোগীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবান্ই প্রথম বাহির হইলেন, কারণ ভক্তের 
মিন আকর্ধণে ভগবান্ই প্রথম তাহার নিকটে আসেন। ভক্ত যেন 
রাসলীলার ছবার। ভগবানকে কেমন করিয়া লন। অর্জুনের নির্দেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণ রথ 
তা চালিত করিয়াছিলেন, _এই কার্য্য হইতে আমর! ভক্ত ও ভগবানের 

মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নিদ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। এই 

সম্বন্ধের কথ! পুরের্বও বলিয়াছি। আজ অখিলবিশ্ব-ব্রক্াগ্ডাধিপতি হইয়াও 
অজ্জীনের রথে শ্রীকষ্চন্দ্র সারথিরপে বিরাজমান। ইহা যদি অজ্জুনের 
অজ্ঞান্তার জন্য হইয়া থাকে, তবে সে অজ্ঞানতা আমরা শতবার বরণ করি। 

বক্তব্য-শেষে শ্র্রীশ্রীরাসলীল৷ কিঃ সেই বিষয় বর্ণনে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত 
হইলেও আপনাদের অবগতির জন্য তাহ! আলোচনা! করিতে চেষ্টা করিব। 
শরীপ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রেষ্ঠ লীল! রাস, যাহার সহিত কোন সাধ্যেরই তুলন! হইতে 
পারে না, সেই লীলা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পুরে ধাহাদের অপার করুণার 
জন্য কোটী কোটা নরনারী অনাবিলশাস্তির পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই 
শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দসুন্দরের শ্্রীচরণ দৃঢ় ভাবে বক্ষে ধারণ করিতেছি । তাহারা 
যদি অধমের প্রতি কৃপাবারি সিঞ্চন করেন, তাহা হইলে রাসতত্ব একটু স্কুরণ 
হইতে পারে, অন্থথা একেবারেই অসম্ভব। 
“নটেগৃহীতকঠীনামন্যোন্টাত্তকরক্ত্রিয়াং । 
নর্তবকীনাং ভবেদ্রাসো মগ্ুলীভূয়নর্ভনম্‌ ॥” 
__অর্থাৎ নট যাহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছেন এবং ধাহারা পরষ্পর কর 
ধারণ করিয়াছেন ঈদুশ নর্তভকীগণের মণ্ডলাকারে যে নর্তন তাহাকে রাস বলে। 

“ন চ নাকেইপি বর্ততে কিং পুনর্ভূবি। 

__অর্থাৎ স্বর্গেতেও এ রাস হয় না আর পৃথিবীর কথা ত' উঠিতেই পারে না। 
রণে রণরঙ্গিনীর নৃত্য কিংবা স্থষ্টি লয় করিবার পর শ্রীশিবের তাগুবনৃত্যকে 
রাস-নৃত্য বলে না। যদি কোনও নট বনু নটী পরিবেষ্টিত হইয়া মণ্ডলাকারে 
তাল মান লয়সহ বহুক্ষণ নৃত্য করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সেই 
ৃত্যকে রাস-নৃত্য বলা হয়। এক নায়কশিরোমণি-রসরাজ-শৃ্গারমৃত্িধর 


রাস বিশেষণ । 


৪৯ 


নবকৈশৌরনটবর-দ্বিভুজমূরলীধর-্রীত্রীশ্যামনুন্দরেই ইহা! সম্ভব। অন্য কোথায়ও 
সম্ভব নহে। শক্তিমান আনন্দ-দান করিয়া শক্তিকে নিজের মধ্যে 
আকর্ণ করেন। আবার শক্তিও আনন্দ-দান করিয়া শক্তিমান্কে 
গাও মহান নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের আনন্দে 
আত্মহারা হইয়া যান এবং এই অবস্থায় পরম্পর পরম্পরের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়৷ সন্নিকর্ষতা প্রাপ্ত হইতে থাকেন এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন 
অভিমান ক্রমশঃ কোন, অব্যক্ত ও অনির্ব্চনীয় একত্বাভিমানের দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে। রসানন্দের এই প্রকার আদান-প্রদানের দ্বারা কোন এক 
অভিনব-বিচিত্রতার যে সমাবেশ ইহাই রাস এবং এই বিচিত্রতা চরমে উঠিলে 
তাহাকে মহারাস বলে। রাঁসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম প্লোকে আমরা দেখিতে 
পাই-_বিষ্কুর আবেশ অবতার মহামুনি বেদব্যাস বলিতেছেন £ 
“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোতফুল্লমল্লিকাঃ । 
বাক্ষ্য রস্তং মনশ্চন্রে যোগমায়ামুপা শ্রিতঃ ॥” 
রাস পঞ্চাধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই শ্রীন্রীমন্মহাপ্রভূপক্ষেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 
ইহা অতি ঞ্রুব সত্য যে আমাদের মনোহংস যদি প্রথম শ্রীগৌরলীলা-সরোবরে 
ী না বিচরণ করে, তবে সে কোন প্রকারেই শ্রীরন্দাবন-লীলাতত্ব 
বু পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না, আর শ্রীবৃন্নাবন লীলায় 
ইইলে রাসতন্ব প্রবেশাধিকার লাভ ত' দূরের কথা ! আপনারা কোনওরূপ ছিধা না 
৪85 করিয়া কুটতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না হইয়া সরলপ্রাণে 
মহাজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন, সাধনায় অচিরেই ফল লাভ 
করিবেন। আপনারা সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহা প্রভুর পার্ধদ শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচা পাঠ 
করিলে স্ররীমন্মহা প্রভুর লীলা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। শ্রীল মুরারী 
গুপ্তের ইষ্ট দেবতা শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, তিনি শ্রীহন্নমানের অবতার; শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 
সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র মনে করিতেন ও শ্রীমন্মহা প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। অন্যান্য 
ভক্তগণ যিনি যে যুক্তির উপাঁসক ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও তিনি ঠিক সেইরূপেই 
দেখিতেন। আসুন এখন উল্লিখিত শ্লোকটী আস্বাদন করিতে চেষ্টা কর! যাকু। 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন, গোপ-গোপিগণ মুগ্ধ হইতেছেন, এইজদ্য 
কৃষ্ণের মনে হইল, __“তবে বুঝি আমাতে বিশেষ কোন দৌন্দধ্য ও 
সি রপ মাধুর্য আছে যাহাতে ইহার! মুগ্ধ।” তাই তিনি নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া 
ধারণর একটা নিজে শ্রীরাধার-ভাব-কাস্তি ধারণ করিয়া ্বীয়-সৌন্দর্ধ্য ও মাধুর্য 
আন্বাদন করিলেন । অন্যত্র বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গন্ধরবব- 
বালকগণকে কৃষ্লীলা-অভিনয় করিতে দেখিয়া তাহার লীঙগায় ও তাহাতে যে বিশেষ 
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কোনও মাধুর্য আছে ইহ! স্থির করিয়া স্বীয়-মাধুর্যয-আশ্বাদনের নিমিত্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। 
ভগ শব্দের অর্থ-_ শ্রী, কাম, মাহান্থ্য ইত্যাদি। শ্ত্রী-শ্রয়তে, সেবতে, ইতি 
শ্রী অর্থাৎ যিনি নারায়ণকে সেবা করেন। এই অর্থ রুটিবৃত্তিদ্বার গ্রহণ করা 
হইয়াছে । নির্ব্বাধ-বৃত্তিতে স্ত্রী রাধা । শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্নাবনে ভক্ত হইতে সেবা 
গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানে ভগবান্‌ অর্থে রাধাসহ নিত্য মিলিত। 
পুবেবও একথা বলিয়াছি। আপনারা সুত্র হারাইবেন না । অপিরস্তং মনশ্চন্রে _ 
একটী নৃতন খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিলেন। নূতন খেলা -সংকীর্তন। 
রাত্রীঃ-বিষয়রসে সম্পূর্ণ মগ্ন। শরদোংফুল্প মল্লিকা -অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া 
নিজের বাসনা পুর্ণ করিয়া আনন্দিত। “যে প্রেম বৃন্দাবনে শুধু সীমাবদ্ধ 
ছিল সেই প্রেম রাই-কানু মিলিত তনু শ্রীমন্মহা প্রভূ যথা তথ! দিলেন” 
রস্তং- সংকীত্রনে ন্বত্য করিতে । মায়।-কুপা। “বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি 
কৃষে প্রেমতত্ব”__কলিতে এই অবস্থা, এই জন্য ভগবান্‌ প্রীবৃন্দাবনের রস সকলকে 
বিলাইবার জন্তা জীবের প্রতি কপা পরবশ হইয়া মহাসংকীর্তন-প্রকাশ 
করিলেন । আপনারা মনে রাখিবেন যে নামসংকীর্তনের ভিতর দিয়! প্রেমদান 
একমাত্র শ্রীমন্মহা প্রভুই করিয়া গিয়াছেন। 
“রাস” সম্বন্ধে বুলোক কিছু বুঝিতে ন1 পারিয়া “রাসেব” গ্রাতি অযথা কটুক্তি 
প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না এবং এইরূপে নবকের পথ প্রশস্ত করেন । 
"রাস-তত্” কি বস্তু তাহ৷ পূর্বেই বলিয়াছি ; তবে বিগ্ভাপতি, 
লা চস্তীদাস গ্রভৃতি রসিক ভর্তগণের গ্রন্থে আমরা যে সকল ভাষা 
ঈ দেখিতে পাইয়া শ্রাবন্দীবনলীলাকে অশ্লীল বলিয়া থাকি সেহ 
সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা সমীচীন মনে করি। আমব! 
পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ স্তানে গোলোকের ভাষা চুরি করিয়াছি, এ কারণ 
যখন আমাদের এ ভাষার সহিত বিষ্ভাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সিদ্ধভক্তের 
বাবহ্ৃত গোলোকের তাষা একত্র করিয়।৷ দেখি, তখন আমাদের লীলাতে অশ্লীল 
বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। জগৎপিতার লীলা কি অশ্লীল হইতে পারে? 
সেই রসিকশেখব-রাসনায়ক-শ্রীগৌরাঙগ সুন্দরের শ্রীচরণ আশ্রয় করুন, রাসলীলা 
নিশ্চয়ই কিছু উপলব্ধি হইবে। শ্ত্ীগৌরাজদেবকে যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি 
রাম ত' দূরের কথা, রাগমার্গে ভক্তি কি তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইবেন ন|। 
আমি কোনও গোড়ামীর বশীভূত হইয়া একথা বলিতেছি না। আপনারা 
স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই কথার সারত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 
রাগ-মার্গে বৈষ্ণব দর্শন যে তত্ব, শ্রীমন্সহা প্রভুও সেই তত্ব। 
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শ্রীকৃষ্*__ শ্বয়ং ভগবান্‌, ইহা জ্ঞান থাকিলে রাসের প্রতি কটুক্তি ত' আসিতেই 
পারে না, পরস্ত তত্ব অনুসন্ধানের ইচ্ছ। জন্মে এবং সব্গুরু বা বৈষণব- 
মহাজনগণের নিকট হইতে সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য চিত্ত ধাবমান হয়। 
আমরা নানাবিধ বাসনার মধ্যে বাস করি, আমাদের মন কলুধিত-_ 
আমর! নিজে মন্দ বলিয়া ভাল জিনিষটার উপরও মন্দ ভাব আরোপ করিতে 
ত্রুটী করি না, বস্তুতঃ সেরূপ করা ত' বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে । কোনও বিষয় 
সম্যক্রূপে অবগত না হইয়া সে বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়াই বুদ্ধিহীনতার 
পরিচায়ক; আমরা যে রাস বুঝিতে চাই, রাসতত্ব কি এতই সহজ? 
ভাগবতোত্তম ভিন্ন কেহই রাস উপলব্ধি করিতে সক্ষম হান না। আমার 
শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ রাজাপ্রতাপরুদ্রের ষে রাসলীলা-পাঠ শ্রবণ করিয়া ভাবের 
আবেশে তাহাকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, যে রাসলীলা-মাধুর্যয, 
জয়দেব, বি্ভাপতি, চণ্তীদাসপ্রমুখ বনুসিদ্ধভক্তগণ সর্বদা পান করিয়া 
অপারআনন্দে বিভোর থাকিতেন এবং চখের জলে তাহাদের বুক ভাসিয়। 
যাইত, সেই রাসের প্রতি যিনি দোষাবোপ করেন তাহার তুল্য হতভাগ্য আর 
এ জগতে নাই । আমরা আমাদের স্ত্রী, পুক্র, পরিবার ও বন্ধু বান্ধবগণের জন্য 
কাদিয়া সারা হই, কিন্তু একবারও কি ভুলিয়া “শ্কৃ্চ আমায় দেখা দাও” 
বলিয়৷ কাদিয়াছি? হতভাগ্য জীৰ ! আমার শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিল ন। ! 

এমন একটা কোনও মিলন আছে, যাহার জন্য সকলেই ছুটিতেছে-_ 
তাহার নাম মহামিলন। জগতের জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রীভগবান্‌ 
এই রাসমিলন বা মহামিলন জগতে প্রকট করেন। এক “ছুই” হইয়া গেলে 
তাহা হইতে যেরূপ অস্কুর উদগম হয় সেইরপ শ্রীকৃষ্ণ “ছুই” হইলে তবে লীলা 
হয়। গোপীগণ শ্রাকৃষ্ণেরই কাঁয়বুুহ । লীলায় আনন্দ আনন্দিনী-শক্তির 
সহিত মিলিত হইয়া! জগতে আনন্দ পরিবেশন করেন। 

মনে একবিন্দু কাম থাকিতে রাস উপলব্ধি হইতেই পারে না। আমরা 
বেশ গলাবাজি করিয়া বলিয়। থাকি, _-“তাহার বেলায় লীলাখেলা আর আমাদের 
বেলায় হইয়া! পড়ে দোষ!” এই সমস্ত কথ! ধাহার। নিতাস্ত অবিবেচক তাহারাই 
বলেন। শ্রীভগবান্‌ যে গিরি গোবর্ধন ধারণ, পুতনা রাক্ষমীকে ও অথাস্ুর, 
বকান্থুর, শকটাম্থর প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করিয়ুছিলেন, কালীয়সর্পকে দমন 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে দ্বারকাপুরী স্থজন করিয়াছিলেন 
ও রা্সক্রীড়। করিবার সময় যত গোগী ৩তরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন এবং 
আরও বহু বহ্ছ অমান্ুষিক কাধ্য করিয়াছিলেন, সে দিকে কি আমাদের দৃষ্টি 
আদৌ পড়ে না! শ্্রীরাধাক্ণ-তত্ব ও সম্ীতত্ব অবগত হইলে আর এ নকল কথা 
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বলিতে ধাহার একটু মাত্রও বোধশক্তি আছে তাহার সাহস হইবে না। তুরীয় 
অবস্থার পর প্রেমময়ী অবস্থা; এই অবস্থায় রাম হইয়াছিল। 
পেমী অব এই প্রেমময়ী অবস্থাতে মিলনের সুখ ও বিরহের ছুখ সংমিশ্রণ 
থাকায় আনন্দ বস্তু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পার! যায়। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রেমময়ী অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন £-- 
“স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুত্তি। 
সর্বত্র হয় তার ইঠষ্টদেব স্ফৃত্তি॥ 
চু চু গা হি যা 
এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ-সনে 
নিজভাব করেন বিদিত, 
বাহো বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময় 
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ 
এই প্রেমার "আস্বাদন, তণ্ত-ইন্ষু-চর্ববণ, 
মুখ জ্বলে, না যায় ত্জন। 
সেই প্রেম! যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, 
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ 
বৈষবমহাজনগণের সহিত আমাদের কতদূর পার্থক্য তাহা আপনার! 
স্বয়ংই চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহার কাদেন শ্রীভগবান্কে লইয়া আর 
আমরা কাদি সংসার লইয়া । অষ্ঠম বর্ষ বয়সে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাসলীলা করিয়াছিলেন। 
গোগীগণের বয়স তাহার অপেক্ষা নান ছিল। যাক্‌ এখন রাসের প্রকৃত তত্ব কি 
তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভূ অন্ত রস সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
কিছুই বলেন নাই এবং মধুর রসের কথাই বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন__ 
তাই অন্ত রস সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া 
মধুর রস সম্বন্ধে আরও ছুই একটী কথা৷ বলিব। 
কেহ কেহ বলেন,__“রাস রণক্ষেত্রে রণ-রঙ্গিণীর নৃত্য, কেহ বলেন ইহ। 
রাসসক্ধে  জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন”, আবার কেহ বা বলেন,_“ইহা 
ক্তিশন্ঠ ধারণা ্ূর্ধাযমগডলের চতুর্দিকে গ্রহনক্ষত্রের মগুলাকার গতি।” ইহার কোনটাই 
গত থঙ্স। যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ আমরা রাসের একটা ক্লোকে দেখিতে পাই £__ 
“রাসোৎসব; সংপ্রবৃত্তো গোগীমগ্ডলমণ্ডিতঃ। 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে ছয়োদ্বয়োঃ ॥ 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্্রিয়ঃ। 
-_ অর্থাৎ এইরূপে গোগীমগ্ুলমগ্ডিত রাসোৎসব সংপ্রবৃত হইল, যোগেশ্বর 


১৩৩ 


প্রীকষ্চ ছুই ছুই গোগীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তীহাদিগের কণ্ঠ 
ধারণ করিলেন আর গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন,__-*শ্রীকষ্চ আমারই 
নিকটে বর্তমান।” এই শ্লোকটার অন্ত কোনওরূপ অর্থ করা যায় না। 
আরও রাসপধ্াধ্যায়ের নানাস্থানে গোপী ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে ওপপত্য ভাবের 
কথা আমরা দেখিতে পাই যথা £-_-”ওপপত্যং কুলল্ত্রীয়া» “জা রবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা” 
ইত্যাদি। যদিও শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, তথাপিও প্রকটলীলায়__ 
প্রীক্ণ-প্রাপ্তি কি প্রকারে হইতে পারে--তাহাই তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
উপপতিভাব দ্বারা বা উপপতিবুদ্ধিপূর্বক-অন্ুরাগদ্ধারা৷ বুঝাইয়া৷ দিয়াছেন । 
এইজন্য রাসলীলা সমন্বন্ধে__রূপক, আধ্যাত্মিক বা যৌগিক ব্যাখ্যার কোনটাই চলে না 
এবং গুঁপপত্য ভিন্ন অন্যরূপ সম্বন্ধের কথা বলিতে গেলে ভূল হইবে। 

পরপুরুষ-পরবধূ-প্রতীতি লইয়া রাসলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল, কারণ তাহা না 
হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ শুঙ্গার রসের পূর্ববাবস্থার আন্মাদন হয় না। এই সকল গোপীগণের 
মধ্যে সকলেই কৃষ্ণঙ্গ-্পর্শের বিরোধী মুকুতার মাল কৃষ্ণের সন্পিধানে গমন করিয়া 
ছিন্ন করিয়! ফেলিতেন। এই গোপীরূপা হুলাদিনীতে একটী অপূর্ব প্রেমশক্তি 
ছিল। গোপী ও কুষ্ণ ছুইই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । কৃষ্ণের যে সমস্ত শক্তি তাহ! 
স্বরূপশক্তি। গোগীগণের যে সমস্ত শক্তি তাহাতে স্বরূপশক্তি ও প্রেমশক্তি 
ছুয়েরই প্রকাশ । আমরা নিজেরা যদি নিজেদের গাত্র সেবা করি তাহ 
হইলে কি বিশেষ সুখ পাই? এই লীলাটা করিবার উদ্দেশ্ট,-_জীবকে দেখাইয়। 
দেওয়া,_“যাহার প্রেম আছে, আমি তাহার পদ ধারণ করিয়াও কত 
সাধিয়া থাকি !” “প্রেম” এখানে সেবার উপকরণ । শ্রীকৃ€চ আনন্দঘন, গোগীগণ 
প্রেমঘন। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, শ্াগোপী-সেবিকা। স্ব্ণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
তাহার পর পুনরায় পান দিয়া জোড়া দিয়া অলঙ্কার করিলে 
তবেই সুন্দর দেখায়, সেইরূপ একই সচ্চিদানন্দ নানাগোগী হইয়। 
আবার প্রেমরূপ পানে মিলিত হইয়া গহনার ন্যায় ভক্তের নিকট অতি রম্য 
বন্তুটী হইলেন। রাসমগুলী যেন সচ্চিদানন্দের অলঙ্কার । 

স্বরূপগত হুলাদিনীতে যাহা নাই মৃূত্তিরূপা হলাদিনীতে তাহা! আছে, এই 

জন্যই ভগবান্‌ মৃত্তিরূপা হলাদিনীর সহিত মিলিত হইতে বাসন! 
ও করিলেন। গায়ত্রীর ও শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, দগ্ুকারণ্যের 
বৈশিষটয। ধধিগণ,_ধাহার! গোগীগর্তে যোগমায়। দ্বার! স্থাপিত হইয়াছিলেন, 
নিতসিহ্ধাগোগীগণ, সাধনসিদ্ধাগোপীগণ ও স্বর্গের কয়েকজন 

দেবীসহ শ্রীকৃ্ রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। পুর্ববেও একথা! বলিয়াছি। পুনরায় 
স্মরণ পথে আনয়ন করিবার জন্ উল্লেখ করিতেছি। 


রাম মণ্ডল। 


১০৪. 


_ভগবানে যে হলাদিনী শক্তি আছে তাহা! ভক্তকে গেলে হয় প্রেম, তাই 
নিজের স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদনের জন্ শ্রীভগবান্‌ রাস করিলেন। গোলোকের 
৯ লীগ! ভূলোকে প্রকট করিবার আর একটী উদ্দোস্ত এই যে,--অসুর-মারণ ক্রীড়া 
হইবে এবং রাগমার্গে ভক্তি-প্রচারও হইবে । আপনারা আরও ম্মরণ রাখিবেন 
যে, শ্রীভগবান্‌ গ্লীতায় বলিয়াছেন 8 
যদ যদাহি ধর্ম্স্ গ্লানির্ভবতি ভারত ! 


গ্রীভগবানের অভ্যুতানমধর্মাস্ত তদাত্মানং স্জাম্যহং ॥ 
অবতার গ্রহণের 
টন পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুস্কতাং । 
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥ 
সা সঃ ৪ ্ 


মন্মনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 


তক্ভিযোগই যে _ মামেবৈধ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ 
ভা সর্ধবধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্ববপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
রা ৬ মী হি ৪ 


দৈবীহোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয় | 
মামেব যে প্রপ্ন্তে মায়ামেতাং তরম্তি তে ॥ 

. _এইজন্য ন্বীয় স্বীয় কল্যাণার্থে ভক্তি-পথের দিকে ঝোক দিয়! শ্রীগৌর- 
লীলাতরণী আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায় আত্মসমর্পণ করা আমার ন্তায় ক্ষীণ 
জীব সকলেরই কর্তব্য, নচেৎ উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা অনুসন্ধান করিয়া 
কোথাও পাইবেন না, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। শ্ত্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, 
বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র ধাহারা ন! মানেন তাহাদের আমি আর কি বলিতে পারি? 
ধাহারা মানেন তাহাদের নিকটেই আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছি। বলপুর্ব্বক 
ত' আমি এই সকল শাস্ত্রে কাহারও বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারি না! বেদ- 
পুরাণের অনেকন্থানে প্রক্ষিপ্ত যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাই বলিয়৷ শাস্ত্রের 
সকল স্থানে ত' আর অবিশ্বাস করিতে পারি না। 

্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন “শ্রেষ্ঠ উপাস্য রাধাকৃষ্ণনাম”__-তাহা যদি 
আপনারা না মানেন আমি কি করিতে পারি? মানিলে আপনাদেরই কল্যাণ 
হইবে, ইহা প্ুব সত্য । 

শ্রীকৃফ- নিশ্চিন্ত, ধীরললিত, প্রেয়সীবশ, বংশীধারীরূপে, শ্ত্রীবৃন্দাবনে 
লীল। করেন। অনেকে বলেন, “রাধা” শব্দ শ্রীমদ্ভাগবতে নাই; ইহা! সত্য কথা, 
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কিন্ত অন্য পুরাণে তত আমরা এ শব পাই! শ্রীমদ্ভাগবতের দশমক্কন্ধের 
একোনত্রিংশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে আমরা "রমা” শব্দ দেখিতে 
াধকারহ পাই। পরমা” শব্দের-_অর্থ "ত্রীরাধা।” মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেন 
অনেকের নাই বলিয়! রাসমগুলে রাধাও আছেন এই কথ স্পষ্টভাবে শ্রীশুকদেব 
সন্ত অহা গোস্বামী বলেন নাই। বিষুপুরাণে এবং অন্তান্পুরাণে-_“রাধা” নাম 
| দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের সেবা থাকিলে “রাধা” হইয়া! যায়। 
সেব্যের পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্চন্দ্রে পরিদৃষ্ট হয়। যে বৎসর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন 
প্রীকষ্ের জন্ম ( আবির্ভাব ) হয় তাহার পর বৎসর শুক্লাষ্টমীর দিন শ্রীরাধিকার 
জদ্ম (আবির্ভাব ) হয়। শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ও শ্তরীকৃষ্চচন্দ্রের বয়সের পার্থক্য কত 
তাহা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “কৃষ্ণ চরিত্র” নামক পুস্তকে বলিয়া 
গিয়াছেন যে,__শ্রীরাধ। বলিয়! শ্রীমদ্ভাগবতে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, 
কিংবা! অমুক বলিয়াছেন, _এপ্রীরাধা” বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহই ছিলেন না, অতএব 
শ্রীরাধা কল্লিত,_এরূপ ধারণার বশীভূত হওয়! বিবেচকের কার্য কিনা তাহ! 
আপনারাই বিচার করিয়া দ্রেখুন। বঙ্কিমবাবু কি সাধনা করিয়া অবগত 
হইয়াছিলেন যে, এগ্রীরাধা” কল্সিত চরিত্র? তিনি কি বেৈষ্ণবাচাধ্য যে 
এ-বিষয়ে তাহার কথাই মানিয়া লইতে হইবে? এদিকে যে, শ্রীশ্রীগৌরাজনুন্দর, 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল মহারাজ, শ্রীশ্রীপ্রু জগদন্থু 
শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর এবং বনু বহু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ;--ধাহাদের নাম আজ পুথিবীর 
সব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, পাহারা বলিয়া গিয়াছেন,-_-“শ্রীরাধা” ছিলেন, সে সম্বন্ধে 
আপনাদের বলিবার কি আছে? আমর! জিনিব ভাঙ্গিতে বেশ পটু, কিন্ত আমাদের 
দ্বারা জিনিষ গড়াই ত” কঠিন! যদি আমাদের আত্মোন্নতি করা আবশ্টক বলিয়া 
মনে হয়, তাহা হইলে আমাদের মহাপুরুষদিগের বাক্যে কখনও অবিশ্বাস 
স্থাপন করা কর্তব্য নহে। | 
“রাধা-প্রেমের উপর আর কোনও প্রেম আছে কিনা”-_শ্রীমন্হা প্রভুর এই 
প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন £--«এর উপর বুদ্ধির গতি নাহি 
বা আর ।” শ্রীরাধিকা যে আনন্দ পান করিতেছেন, তাহার কৃপা- 
অবিশ্বাস স্থাপন বিগলিত আনন্দে আমরা কোটি কোটি জীব কৃতার্থ হইয়া 
তি যাইতে পারি, যদি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর আশ্রয় লই। গোপ- 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণমাধূর্য্য আম্বাদন করেন আর শ্রীকষ্চ গোপ- 
গোগীগণের প্রেমরস আন্বাদন করেন। এক সময়ে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন,_ 
“সখিগণ ! কাহার বাঁশী শোনা যায়?” সখিগণ উত্তর করিলেন, শ্শ্যামের বাঁশী ।৮ 
শ্রীরাধিক1 এই কথা শ্রবণাস্তরে বলিলেন,--“সই ! “শ্যাম” নাম কি মধুর ! তাহার 
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বাঁশীর স্বরই বা! কি মধুর! নাজানি ধাহার বাঁশী ও নাম এত মধুর, তিনিই বা 
কত মধুর!” এই কথা৷ বলিয়া দূর হইতে শ্যামকে দর্শন করিয়। তৃপ্ত না হইয়া 
নিকটে গমন করিলেন এবং বলিলেন,__“ধাহার নিকটে থাকিয়া! এত মধুর লাগে, 
না জানি তাহার পরশনে কতই আনন্দ!” এরূপ প্রেমের কাহিনী কোথাও 
শুনিয়াছেন কি? আমি মায়ামুঞ্ধ জীব হইয়া! পরাভক্তিম্বরূপিনী শ্্রীরাধাঠাকুরাণীর 
কথা আর বিশেষ কি বলিতে পারি, এবং আমার পক্ষে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
যাওয়াও ধৃষ্টতামাত্র, তথাপি জীবের যদি বিন্দুমাত্রও কল্যাণ আমাদ্ারা সাধিত 
হয়, তাহা হইলে আমাকে ধন্য মনে করিব, এই নিমিত্ত এই নিগুঢ় ও সর্বাপেক্ষা 
দুরহতত্বের সম্বন্ধে আমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর ও অভিন্নবিগ্রহ শ্রশ্রীমন্নিত্যানন্দ- 
প্রতুর অপার কৃপায় যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

ভক্তিযোগে শক্তিপূজার পুথক্‌ পদ্ধতি নাই, জ্ঞানযোগেই পুজা হইয়া থাকে। 
শক্তিকে “নির্রবিশেষ পরমত্রহ্ষ” বলিয়! পূজা করা হয় এবং পুজার পর এই 
কারণে মৃত্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। আমার মতে শক্তিকে ভক্তিযোগে পুজা 
করাই কর্তব্য, অন্যথা রসাম্বাদন অসম্ভব। সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
ভক্তিযোগেই মাকে পুজা করিয়াছিলেন । 

বিগ্রহ কখনও প্রাকৃত বলিতে নাই, _শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ। এই বিষয়ে 
বৈষণবগণের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । 

গোগীগণ রাসে কৃষণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, কৃষ্ণও মুগ্ধ-গোপীগণকে 
দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, গোপীগণ কৃষ্ণের মুগ্ধাবস্থা দেখিয়া অধিকতর 
মুগ্ধ হইলেন, কৃষ্ণও অধিকতর-মুগ্ধ গোগীগণকে দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ 
হইলেন। এইরূপে অনন্ত অফুরন্ত ও অভিনব সৌন্দধ্য ও মাধুর্যের ধারায় 
রাসভূমি প্লাবিত হইল। শাস্ত্র আচার, গুরুদেব ও ভক্তগণ সাধনতত্ব শিক্ষা 
দিতেছেন। আমর! যেন কোন মতেই সেই সুযোগ অবহেলা না করি। 
শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামতে আমর! শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাই £-_ 

“চিস্তামণি ভূমি কগ্নবৃক্ষময় বন। 
উড টা চম্চক্ষে দেখে তীরে প্রপঞ্চের সম ॥ 
রে প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। 
গোপ গোগী সঙ্গে ধাহ। কৃষ্ণের বিলাস ॥” 

- আমাদের প্রেম-চক্ষুর বিকাশ হইলে সর্বত্রই আমরা! শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে সক্ষম 
হইব। শ্রীবৃন্দাবন ধাম আমাদের নিকট আর প্রাকৃত বলিয়া! মনে হইবে না। 

যাহা হউক,-এখন শ্রীরাধাকৃষ্ণই যে, শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠরসোৎপাদক 
বিগ্রহ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ রহিল না । আমাদের শ্ত্রীবৃন্দাবনের 
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প্রাণের কানাইই, তাহার হৃ্লাদিনী শক্তির ঘনীতৃতমুদ্তি মহাভাবন্বরূপিনী 
শ্রীরাধিকার ভাবদর্পণে ন্থীয়-মাধূর্য্য প্রতিফলিত করিয়া 
র্ীরাঙ্রপ : তাহা! নিজে উপভোগ করিবার নিমিত্ত শ্ত্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় 
মা হট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্বেও এ-সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। 
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করিবার আরও কয়েকটা কারণ আছে; সেই 
কারণগুলি, “প্রাণের নিমাই” কবিতায় উল্লেখ করিয়াছি, এজন্য বিস্তৃতভাবে 
সেই সকল তত্ব এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। এখন আস্মথন আমর! রাসের 
পূর্বে স্ীরন্বাবনে প্রকৃতি কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাস্তে 
মধুর হইতে সুমধুর রাঁসন্ৃত্যে কি কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহার 
চুম্বক বলিতে চেষ্টা করিয়া, বৈষ্ণবদর্শনেরনৃচনান্বূপ আমা হেন নরাধমের 
বক্তব্য শেষ করি। 

আনন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্চন্দ্র তাহার এশ্বয্যশক্তির পুর্ণ 
বিকাশ করিয়৷ যোগমায়াকে আশ্রয়পুর্বক তাহার হলাদিনীশক্তির ঘনীভূত মুত্তি 
মহাভাবচিস্তামণি শ্রীরাধিকাদি ব্রজবিলাসিনীগণের সহিত রাসনৃত্য 
হের দো করিতে ইচ্ছা! করিবামাত্র পূর্ব গগনে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া 
তাহার শুভ্র জ্যোং্সায় শ্রীবৃন্দাবন ভূমি আলোকিত করিলেন, 
খতুরাজ বসস্তের সমাগম হইল এবং জাতি, যুথিকা, মালতী, মল্লিক! প্রভৃতি 
নানাজাতীয় পুষ্প প্রক্ষুটিত হইয়া চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত করিল, 
শুকপিকাদি কলকণবিহঙ্গমগণ পরমানন্দে তান ধরিল, মধুলোভে লুব্ধ ভ্রমর 
গুন্‌ গুন্‌ রবে গুঞ্জন করিতে লাগিল, মম মন্দ দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হুইল ! 
এইভাবে শ্রীভগবানের রমণেচ্ছার অনুকূলে শ্রীবৃন্দাবনভূমি সুসজ্জিত হইলে শ্রীভগবান্‌ 
কৃষ্ণচন্দ্র নিজগৃহ হইতে যমুনাতীরস্থ “রাসস্থলী” (রাসৌলী) নামক স্থানে উপস্থিত 
হইলেন এবং অন্ুরাগিনী ব্রজবধূগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য মোহন-বেণুনাদ 
সর করিলেন। কৃষ্ণের মোহন-বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়৷ শ্রুতিপূর্ববা, 
দেবীপুরব্বা, খধিপূর্বা ও নিত্যসিদ্ধা,_শতকোটী গোপাঙ্গনা 
রাত দে, তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়,__সমস্ত ত্যাগ করিয়! 
যিনি যেরূপভাবে ছিলেন, সেইরূপ ভাবেই আলুথালু বেশে 
পাগলিনীপ্রায় হইয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে গমন করিলেন। শ্্রীরাধিকার কর্ণকুহরে 

বংধীনিনাদ প্রবেশ করিতে না করিতেই শ্রীরাধিক। মনে মনে বলিলেন £- 

“ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি তাছে না ডরাই। 
মনের ভরমে পাছে ৰধুরে হারাই ॥” 

মহারাসের পূর্বের শ্রীকৃষ্চন্দ্র গোগীগণের সঙ্গে মিলিত হইলে গোগীগণ মনে মনে 
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চিন্তা করিতে লাগিলেন, “কৃষ্ণ একমাত্র আমাদেরই পতি এবং আমরাই 
জগতে ভাগ্যবর্তী। অন্য কেহই আমাদের সমকক্ষা ভাগ্যবতী নাই” এইরূপ 
চিন্তা করাতে তাহাদের গর্ব উপস্থিত হইল। “অন্য গোপীগণের নিকট মাধব 
কেন অবস্থান করিতেছেন”-_এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীরাধিকার মান উপস্থিত 
হইল। অবশ্য এই মান ও গর্ব প্রেমোখিত, সাধারণ মান গর্বের স্ায় নহে। 
তথাপি এই মান গর্ব থাকিলে রাস-নৃত্য হওয়া অসম্ভব বলিয়! রাস-নায়ক 

শ্রীকৃষ্চন্্র গোগীসাধারণের গর্ব এবং রাসের প্রধান! নায়িকা 
মরার স্ীরাধারাণীর মান প্রশমন করিবার জন্য তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত 
রা হইলেন। অবশেষে শ্রীরাধিকা যখন চলিতে অসমর্থ। হইলেন, তখন 

রসিক মাধব তাহাকেও ত্যাগ করিয়! অন্তহিত হইলেন। ধাহাকে 
লইয়! গর্ধ্ব তাহার অভাবে সখীগণের গর্ব্ব খর্ব হইলে তাহারা! সকলে কৃষ্ণবিরহতাপ 
সহ করিতে অসমর্থা হইয়া পাগলিনীপ্রায় হইলেন এবং শ্যামসুন্দরকে 
চতুদ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । সর্ববপ্রথমে তাহারা _বট, অশ্ব, প্রক্ষ, 
অশোক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট শ্ঠাম-বার্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোনও উত্তর 
না পাইয়া নানাস্থানে শ্যামকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার 
সন্ধান কোথাও পাইলেন না। তখন তাহাদের দিব্যোন্সাদের দশা আসিয়! 
উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীল!, অনুভব করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা তাহাদের “সোহহং” ভাবের 
অবস্থা নয়; তন্ময়তায় এইরূপ অবস্থা হয়। এইরূপে গোপীগণ দিব্যোম্মাদ 
অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়৷ তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্য'মনুন্দরকে সর্ধত্রই দর্শন করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের উন্মাদ-অবস্থা দূরীভূত হইলে তাহার! শ্রীকৃষ্ণ-চরণ- 
চিহ্ন দর্শন করিলেন এবং সেই নানাভাবোদ্দীপক-চিহ্ন অবলম্বন করতঃ পুনঃ 
শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীশ্রীরাধারাণীকে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীন্রীরাধারাণীর 
নিকট সমস্ত বৃতবাস্ত শ্রবণপূর্্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া ক্রমশঃ স্বচ্ছ যমুনাপুলিনে 
উপস্থিত হইলেন। সেখানেও স্ত্রীকৃষ্ণদর্শন না পাইয়া! গোগীগণ মগ্ুলাকারে 
উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী গাহিতে গাহিতে সমস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 
তখন শ্যামনুন্দর তাহাদের গুপ্তপ্রেমের কাহিনী তাহাদেরই মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া 
সেই প্রেমমাহাত্য জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গোগীগণের সন্গিধানে গমন 
করিলেন। গোগীগণ শ্যামন্ুন্দরকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া 
্বীয় স্বীয় উত্তরীয় অঙ্গ হইতে উন্মোচন পূর্বক তাহাদের প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তম বধুর আসন করিয়া দ্িলেন। শ্ঠামনুন্দর আসনে উপবিষ্ট হইলে 
গোপীগণ শ্যামনুন্দরকে তিনটা প্রশ্ন করিলেন,_“যে ভজিলে ভজে” প্যে না 


১০৪) 


ভঙ্জিলে ভে” এবং “যে ভজিলেও ভজেনা”-_ভাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ । নীলমণি 
অপূর্ব বাক্য কৌশলে এই তিনটী প্রশ্নেরই যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়া 
ত্বপক্ষ সমর্থন করিলেন। তাহার পর প্রকাশ্য গোগীসভায় গোপীগণের প্রেমের 
নিকট আত্ম-প্রেমের নুযনতা স্বীকার করিয়া, নীলমণি তাহার নীল সৌন্দর্যে 
উল্তাসিত নীল যমুনার নীলাভ পুলিনে এক ব্রহ্গরাত্র পারমাণ 
বিলাসের পূর্ণপরিণতিম্বরূপ সুমধুর প্রাণ-বিমোহন ন্ৃত্যশ্রেষ্ঠ 
রাস-নৃত্য করিয়া গোগীগণের মনোবাঞ্থ পূর্ণ করিলেন । 

কোনও রাজপুজ্র যেরূপ মগ্চের নেশায় বিভোর হইয়া সকলের দ্বারে ছবারে গিয়া 
ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বলেন,_“ওগে। আমি বড়ই গরীব ! আমায় ভিক্ষা দাও গে। 
আমায় ভিক্ষা দাও! নতুবা আমি যে মারা যাই”-_ প্রকৃতপক্ষে এ রাজপুত্র 
প্রচুর এই্বর্যের অধিকারী; সেইরূপ আমরাও মায়ারাক্ষপীর মোহে পড়িয়া 
বলিতেছি+_-“ওগো আমি বড়ই সুখী! আমি বড়ই ছুঃখী! আমার গৃহ 
অমুক স্থানে, আমি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি! আনি কুলীন” ইত্যাদি 
ইত্যাদি ;- বস্তুত; আমরা বিশবত্রন্মাগাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের দাস, অমৃতের সন্তান। 
আরও এই সঙ্গে আপনারা একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, 
আজ বহু যুগ-যুগান্তর পরে স্বয়ং ভগবান্‌ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসন্দর সমস্ত 
জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নাম-মহামন্ত্র সহ এই ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং বহু যুগ-যুগান্তর গত হইবার পর পুনরায় ঠিক এই সময়েই 
ধরায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার পূর্বেব আর নহে; তাই ছুষ্টবুদ্ধির বশীভূত হইয়া, 
বৈধব নিন্দা করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত না করিয়া, যখন এহেন পতিত- 
পাবন কাঙ্গালের ঠাকুরকে আমরা বনু জনমের তপস্তার ফলে লাভ করিয়াছি, 
তখন সেই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গমুন্বর-দত্ত-ভববন্ধনমোচনকারী মহামন্ত্ 
যদি এখনও জপ করিতে আরম্ভ না করিয়া থাকি, তবে আস্থন এখনই 
জীবন-যোনি-যত্বে শ্বাসপ্রশ্বীস__গ্রহণ ও ত্যাগের ন্যায়, স্বল্পায়াসে বু সংখ্য 
রাখিয়া যাহাতে এ নাম দৈনিক নির্ধন্ধসহকারে জপ করিতে পারি, সেজন্ত প্রস্তত 
হই। নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই, আরও শ্রুতি বলিয়াছেন,__“মন্ুষ্যের জন্ম হয় 
সেই বস্তুকে লাভ করিবার জন্য”;--অতএব হে আমার প্রিয়-_শ্রান্ত, র্াস্ত, 
উদ্ভাস্ত-_হিন্দ, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদি প্রভৃতি 
সর্বজাতীয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ--আনুন ! সকলে মিলিয়া৷ কাতরভাবে 
শরণাপন্ন হইয়া আমরা সেই পতিতপাবন অধমতারণ দীনের 
বু শ্রীন্রীম্তহা প্রভূপ্রবন্তিত মহাসংকীর্তনরূপ মহারাসমগ্ডলে সমস্ত অভিমান 
বিসর্জনপুরর্বক যোগদান করি; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা কে, কেনই বা 


রাসনৃত্য । 


উপসংহার। 


শিবচর দান্ম 


দাও মা শকতি সরোজবাসিনি, 
ওমা শ্বেতাম্বরা কল্যাণদায়িনি, 
পুজিতে হে মাতঃ ! সে সবার মত, 
ভকতি কুন্ুমে শ্রীচরণ তোর ॥ 


আজিগে। জননি ! অধম সম্তানে, 
কৃতার্থ কর মা করুণা প্রদানে, 
লহ ভক্তি-অধ্য ওগো কীণাপাণি ! 
ত্রিতাপের জ্বালা জুডাক্‌ মোর ॥ 


তি নিত 


প্রার্থনা | 


পি রও কীনা “সপ 


(প্রভু) দীন হ'তে দীন কর মোরে, 
এই মম প্রার্থনা ; 
রিপু সব করিয়া দলন, 
দাও মোরে তব শ্রীচরণ, 
চাহিনা এরশ্বধ্য আমি পুরিত গঞ্জনা ॥ 


তব নামে আছে প্রভু কত যে সাস্তবনা; 
ন1 জানে অভক্ত জনে, 
তাই ডাকি প্রাণপণে, 

কৃপা করি জানাও হে নামের মহিমা ॥ 


না মিলিলে কপা-লব 
কা'র সাধ্য বুঝে তব লীলা; 
কখন" বা! হও কালী, 
কভু সাজি বনমালী, 
খেঙ্গাও বিচিত্র খেলা লয়ে গোপবালা ॥ 


নিরাশ জীখচেন সাম্ভ্বনা , ৯৯৩ 
মায়ার শৃঙ্খলে হেন 
আমারে কি চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া ! 
পুরাও মম বাসনা, 
দান করি ভক্তি-কণা, 
আখি জলে ভাসি সদ “গ্রীক” বলিয়া ॥ 


নিরাশ জীবনে সাস্তবন। ৷ 


০ ইসির 


অনস্তকাল ভাসিয়ে ভাসিয়ে, 
কোথা যেন এসে পড়েছি; 
গোলক ধাধায় পড়িয়ে এবার, 
পথ-ভোল! হ'য়ে রয়েছি। 


পথ বেয়ে আমি চলেছি কোথায়, 
নাহি তার কোন ঠিকান।; 

হাদয় আমার হ'য়েছে নিরাশ, 
ভেঙ্গে গেছে মোর জীবন-বীণ। ৷ 


কেবা দিবে মোরে পথ দেখাইয়ে, 
এস গো তুমি এস গো! 
আধার ঘরের মাণিক তুমি যে, 
পরপারে লয়ে চল গো! 


জীবন কি শুধু অশান্তিময়, 
বল প্রভু মোরে বল না! 
তুমি না বলিলে কে আর বলিবে, 
কেবা দিবে প্রাণে সাজ্বনা ? 


স$ 


ব্বিত্বিতকির লাল 


চাহিন! জীবন হিংসায় ভরা, 
কেঁদে দিশেহারা হয়েছি ; 
মানুষের কত প্রেম আছে তাহা, 
বন্ছদিন বুঝে নিয়েছি । 


(তারা ) ভায়ের রক্ত ভায়ে করে পাত, 
মিছে করে গগুগোল; 

পশ্ড বলি দিয়ে মা'র পুজা! করে, 

মুখে বলে “হরিবোল 1” 


সম্তান-বধে জননীর শ্রীতি, 
কে শুনেছে কোথা কবে ? 
শিহরিয়ে উঠে পরাণ আমার, 
সারা হই তাই ভেবে। 


ছু'দিনের তরে আসা এই ভবে, 
ছ'দিন পরে যা'ব চলিয়া; 

মিছে কেন করি মারামারি মোরা, 
দেখি না তত্ব ভাবিয়া ! 


চাহিনা থাকিতে এই বিশে প্রভু; 
যেথায় তারকা-রাশি, 

লয়ে যাও মোরে কৃপা করি সেথা, 
হাসিতে তাদের হাসি। 


শুনিতে তাদের শাস্তির গান, 
বুক জুড়াবার তরে; 

যে বুক আমার বন্ুদিন হ'তে, 
ব্যথায় রয়েছে ভ'রে। 


প্রভাতে যখন বিহঙ্গমগণ, 

ধরে স্মমধুর তান; 

মনে হয় মম, গাহিছে তাহারা, 
তব মাঙ্গলিক গান। 


নিকাশ জীঘ্নে সাব্ভ্বলা ১৯৫ 


আোতব্িনীগণ “কুলু” “কুলু” তানে, 
ছুটিছে সাগর পানে, 

লভিতে সেথায় আনন্দ অসীম, 
বুবিবা তাদের প্রাণে । 


আমিও কেননা ছুটি তোমা পানে, 
বুঝিতে পারি না হায়! 

কম্ম সংস্কার বেঁধেছে মোরে, 
লোহার নিগড় প্রায় । 


প্রকৃতি সুন্দরী নিতুই নুতন, 
বিমোহন সাজে সাজিয়া, 

'মানবের মনে শাস্তির রেখা 
মাঝে মাঝে দেয় আকিয়া । 


সাঝের বেলায় রঙ্গিন ছবি, 
পশ্চিম আকাশ গায়, 
বিশ্ব-শিল্ীর বিচিত্র তুলির, 
দেয় নাকি পরিচয় ? 


মিটে কি গো তৃষা তাহাতে জীবের, 
না পেলে আনন্দময়; 

চির সুন্দর সদাই নুতন, 

দেখা দাও দয়াময়। 


জানিনা কে আমি, কোথা হ'তে আমি 
এসেছি বা কোন্‌ বিপিনে; 
কোথা হবে যেতে তাহাও জানি না, 
তোমাকে জানিব কেমনে ? 


মনোবুদ্ধি মম সীমাবদ্ধ হায়, 
অজ্ঞান অবোধ আমি ! 

কেমনে জানিব তোমায় হে নাথ, 
বলে দাও অস্তর্ধামী ! 


৯৯৩ 


ঘিত্বেত্কের দন 


তুমি মম মাতা, তুমি মম পিতা 
তুমি প্রিয়তম সখা; 

তুমি মম ভ্রাতা, তুমিই ভগিনী, 
দিবে নাকি মোরে দেখা? 


তুমি যে আমার আরাধ্য-দেবতা, 
তুমি যে পরশ মণি; 

দয়া ক'রে প্রভু খুলে দাও আখি, 
দেখিব কেমন তুমি ! 


বিরাট বিশ্বের যে দিকেতে চাই, 
আছ প্রভু তুমি ব্যাপিয়া ; 

চাহি যে তোমায় নটবর বেশে, 
এস হে, সে ভাবে সাজিয়া ! 


তুমিই তো মম শিরায় শিরায় 
রয়েছে ওতঃপ্রোত হয়ে; 
জানায়ে দাও হে, জীবন-তরণী 
কেমনে যাইব বেয়ে ! 


কর মোরে প্রভু তৃণাদপি নীচ, 
ঘুচাও দস্ত গরব আমার; 
ও শুধু কেবল বাড়ায় হে নাখ, 
অশান্তি, অজ্ঞান-আধার। 


অনস্ত আকাশ, অসীম বারিধি, 
অথবা পর্ববতমাল। ; 

মোদের গর্ব দেখিয়া তাহারা, 
করে নাকি অবহেল। ? 


ধনী হ'তে প্রভু চাহিনা কখন” 
অভিমানে মোরে গ্রাসিবে ; 

তব নাম-গীত ভূলে যাব আমি, 
কেমনে পস্থ। মিলিবে ? 


নিরাশ জীবন সাজ্ড্রনা ১৯৭ 


দীন হতে দীন কর মোরে প্রভু, 
ব্যথা দাও জীবন ভরিয়া; 

তব নাম আমি ম্মরিব সতত, 
ব্যথার আঘাত পাইয়া । 


ভূমি ব্যথা দাও, তুমি হর তাহা, 
তাই তব নাম ব্যথাহারী; 
সকল বেদন! ভুলিয়া হইব 
তোমারি পথের ভিখারী । 


দীন ছুঘখী অন্ধ আতুরের প্রতি, 
সতত করিতে দয়া ; | 
অন্তর হইতে বলিছ হে নাথ, 
দিয়ে শ্রাচরণ-ছায়া ! 


তবু আমি হায় সংজ্ঞাবিহীন, 

মরণ ভেলার পরে; 

গুরুরূপে দেখা দিয়ে মোরে নাথ, 
পথ বলে দাও মোরে! 


তুমিই কালী, তুমিই কৃষ্ণ, 
তুমিই শৈলজা-পতি ; 

তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, 
তুমিই অবাচ্য জ্যোতিঃ। 


ভক্তিযোগে তুমি ভগবান্রূপে, 
দাও জীবে দরশন ; 
জ্ঞানাষ্টাযোগে ব্রহ্ম, আত্মা রূপে, 


কর আজি; পূরণ । 


তোমাকেই ভজে আল্লা বলিয়া, 
গ্লীতিভরে মুসলমানে ; 
তুমিই ত” প্রভু বীশুরূপে দেখা 
দিয়েছিলে খ্রীষ্টগণে। 


১১৯৬ ব্বিতব্বিতক্ষির ল্য 
স্ব-গুণমায়ায় জীবকে ভুলায়ে, 
খেলিছ বিচিত্র খেলা 
যোগমায়াশযে ভুমি বুন্দাবনে, 
কর অস্তরঙ্গ-লীলা । 


মায়ার আধার বিনাশ করিয়া, 
দেখাও আলোক মোবেঃ 
যোগমায়া-রাজ্যে লয়ে যাও প্র, 
লীলার সঙ্গী করে । 


তুমি যে আমার প্রিয়তম বধু, 
ভুমি যে গলার হার ; ] 
তোমারি মোহন মুরতি নেহারি, 
আঁখি যেন ম্ুর্দি এবার। 


হৃদি-যমুনার জোত হ”ল হাস, 
উচ্ভ্াসের আশা আদেৌ নাই; 
“রাধানামে সাধা” বাজায়ে বাশরী, 
উজান বহাঁও প্রাণের কানাই ! 


ভূমি যদি নাথ না লও আমারে, 
তোমার দ্াজের যোগ্য করেঃ 
কেমনে হইব সবক তোমার £ 
রহিব কি বদ্ধ জীবন ভরে? 


সকল আজীীবেরে সমান আদর, 
করি যেন নাথ আমিঃ 
সবার দেহ ০ সমানভাবে, 
তোমার আবাস-ভুমি ! 


আমার যেদিন “আমি” চলে যাবে, 
মুক্তি তখনি হ'বে উদয়; 


দেহে আত্মবুদ্ধি জনমে জনমে, 
সর্বনাশ মম করিল হায়! 


নিরাশ জীবঢন সাম্ত্বনা ১১৯৯ 


যে করে তোমায় আত্ম-সমর্পণ, 
বহিতে হয় না! জীবনভার ; 
তুমিই চালাও জীবন-তরণী, 
নাবিক হ'য়ে (বসি) ভিতরে তার। 


সরস রসনা দিয়েছে আমারে, 

_ ভাকিতে তোমায়, নাথ ! অবিরাম ; 
ভুলেছি সে কথা ভূমিষ্ঠ হইয়া, 
পশেছি যেদিন এই মর্তধাম। 


হস্ত দিয়েছ পুজিতে তোমায়, 
তুলিয়! সুন্দর ফুল; 

ও রাঙ্গা চরণ পুজিল না সে যে, 
এমনি করিল ভুল! 


সব অঙ্গ তুমি দিয়েছ আমায়, 
তোমারি পুজার তরে; 

রিপুকুল মোরে দিল না পুজিতে, 
ঠেলিবে কি পায়ে মোরে? 


দ্বাপর যুগেতে “কৃষ্ণ” অবতারে, 
বাজায়ে মোহন বেণু; 

যমুনারে তুমি বহালে উজান, 
পুলকে অবশ তনু । 


ব্রজাঙ্গনাগণ প্রেমেতে বাঁধিল, 
পরাল প্রেমের ফাসি; 

সেথ! হ'তে নাথ ! পলাতে নারিলে, 
করিলে চরণ-দাসী । 


সাড়ে চারিশত বরষ পুরে, 
নিমাইরপেতে এসে ; 
ভাসালে নদীয়া প্রেম-বন্যায়, 
ন্থদীন কাঙ্গাল বেশে। 


নি 900 2 এন 
তত পা ১ তং 


শিখাবে কি তুমি সে মধুর প্রেম, 
আমাদের কৃপা করি; 

নয়ন মোদের ভেসে যাবে প্রত, 
বরষিয়া প্রেমবারি। 


শক্র মিত্রে সবে হবে সমজ্ঞান, 
হেন বুদ্ধি দাও ব'লে, 
ভালবাসি যেন সবারে সমান, 
তব করুণার বলে! 


জানিনা ভজন, জানিনা সাধন, 

হে অখিল-বিশ্বপতি ! 

তাই ব'লে প্রভূ! হবে নাকি কভু 
অভাগার কোন” গতি? 


থেকো! ন! লুকায়ে আড়ালে আমার, 
নীরদ -বরণ হরি ! 

মনোবাস্ছা৷ মোর পূর্ণ কর ওহে 
চতুর-মুরলীধারী | 


ছিন্ন হ'য়েছে জীবন-বীণার, 
সকল সুরের তার; 
সকল উদ্ভাম হইল বার্থ, 
তাতে না উঠে বঙ্কার। 


অনাদির আদি গোবিন্দ-ধন, 
বরষিয়! কৃপাবারি; 
জীবন-অস্তে দিও অভাগায়, 
তোমার চরণ তরি ! 





টি্ছাাা৮ ০০ 
০০০০ মী 





দিব্যোন্মাদ হয় প্রভুর অতি চমতকার : 
যাহা তাহা কৃষ্ণ স্ুরে বহে অশ্রুধার ; 


১৬ 


০বদনা-অর্থ্য ১২৯ 


বেদনা-অধ্য । 





কেবা আমি এমন ক'রে মর্ছি ঘুরে ঘুরে, 
কেগো তুমি আড়াল থেকে গাইছে মধুর সুরে, 
মনে হয় কোন আপন জনে, 
ডাকছে মোরে প্রাণের টানে, 
বাজিয়ে বাশী কেন আমায় করছে৷ আপনহারা, 
দেখা নাহি দিবে যদি ওগে! নয়নতারা ? 


আসি আমি কোথা হ'তে কোথ। চলি যাই, 
আসা যাওয়া কেন মোর ভেবে নাহি পাই, 
খেলার মাঝে যদ্দি আমি, 
না পাই তোমায় জগংস্বামী, 
খেল্তে কেন ব'ল্লে মোরে ওহে বনমালী ? 
আগাগোড়া দেখছি তোমার সবই চতুরালী ! 


আস্বে ব'লে বসে আছি হৃদয়-বসন পাতি, 

কত জনম বয়ে গেল বরষ দিবা রাতি; 
বুথাই আমার মালার্গাথা, | 
মরমে মোর রইল ব্যথা, 

কেমনে মোর কাট্বে কাল ব্যথার জ্বালায় মরি, 

তোমা বিন৷ শ্যামসুন্দর কেমনে প্রাণ ধরি ! 


আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমার কিবা দোষ, 
সুখ ছুঃখের ভাগী আমি মনেতে আপ্‌শোষ, 
প্রকৃতিহ মোরে করায় কাজ, 
প্রকৃতি পরায় নৃতন সাজ, 
হুঃখের বোঝা বেশীর ভাগ আমার ঘাড়ে চাপে, 
জ্ঞানের বাতি জ্বাল' প্রভূ মরি যে অন্ুতাপে। 


৯২২ 


বিত্বেক্ের দান 


রূপের তরে ছুদি:আমি অসার-আশায় মাতি, 
রূপ ত' নয় সে গরল-ছট। জ্বলে আমার ছাতি ; 
মায়ামোহের প্রবল নেশা, 
নাশিয়া মোর জ্ঞান-পিপাসা, 
লক্ষ্যত্রষ্ট করায় মোরে হই যে দিশেহারা, 
দীন-সথ। ! তাই গো ডাকি নাশ” মায়া ত্বরা। 


বিষম-বিষয়-গর্তে পড়ি” হাবুডুবু খাই, 
নিক্ষেপ কর কৃপা রজ্জু হে ব্রজের কানাই, 
হাত ধরে না নিলে পরে, 
কেমনে ফিরে যা"ব ঘরে, 
খেল্তে এসে হয়েছি যে আমি পথহারা, 
হৃদ্গগনে এস হরি হ'য়ে প্রুবতার!। 


সন্তান মোরা সবাই তোমার সত্য যদি হয়, 
দ্েষ হিংসায় পুর্ণ কেন জীব সমুদয় ! 
আপন ভেবে ডাকি যাকে, 
অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে থাকে, 
জেনেও তুমি গোপন ব্যথা না কর প্রতিকার, 
এমন ক'রে বইতে নারি আর জীবনভার । 


বিশ্বমাঝে নানাবর্ণের স্থ্টি দেখতে পাই, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র, বলিহারী যাই, 
শুন্ব না যে কা'রো কথা, 
যখন তুমি মোদের পিতা, 
“ছোট” বড়” এই কথাটী বল! নাহি যায়, 
হৃদয় ধাহার হবে মহান্‌ পুজব' আমি তায়। 


শাস্তি কোথা যে সুখ খুঁজি এই জগতের মাঝে, 
কত নদ নদী পাহাড় সাগর দেখ্লাম নব সাজে, 
আধার রাতে তারার মালা, 
ধরার বুকে ফুলের ডালা, 
তোমার রূপের কণার কণা মাথি তাদের গায়, 
আপন মনে হেসে খেলে তা'র। চ'লে যায়। 


শ্যামসুন্কর ১২৩ 
কবে আমায় নেবে কোলে ওগো হৃদয় স্বামী ! 
বিষয়-কার! ব্যথায় ভর! মর্ছি জ্বলে আমি ; 
ভাল' কা'রে৷ করলে হেথায়, 
বিষের ছুরী বুকে বসায়, 
তাই ডাকি নাথ লও হে মোরে তোমার সাধনায়, 
তক্তজনে নামের গানে যথায় মত্ত রয়। 


কোন্‌ অজানা! পরপারে থাক' মহাঁন্‌ খষি ! 
গভীর ধ্যানের মাঝে মোদের দেখুছো৷ কর্ম বসি”; 
ভজন সাধন বিহীন ব'লে, 
দিও নাকে পায়ে ঠেলে, 
চরণতলে পড়লাম লুটে পাতকী যে আমি, 
যাহা ইচ্ছা কর হে কৃষ্ণ তুমি যে মোর স্বামী! 





শ্যামস্ুন্দর ৷ 


শা শিশশবিউউরপ ৩. 


দেখি নাই কভু আমি যে তোমায়, 
তবু প্রাণ কেন তব পানে ধায়, 
মনে হয় যেন কত আপনার, 
তাই প্রাণ ছুটে চলে। 
হে মোর চির প্রিয়তম বধু, 
থেকোনাকো মোরে ভুলে ॥ 


লতায় পাতায় জলদের গায়, 
প্রাস্তরে আকাশে শশী তারকায়, 
তোমারি প্রকাশ দেখি সব ঠাই, 

বড় বাজে প্রভু মরমে ৷ 
এস হে আমার---সাধনার ধন, 

দগ্ধ মম এ পরাণে ॥ 


বিনেবতকর দান 


শুনি তব লীল। ভক্তজন পাশে, 
আশা! হয় মম আমিবে এ বাসে, 
করোনা বঞ্চনা প্রাণনাথ মম, 
বসিয়া আছি যে কতকাল। 
চাহিয়া চাহিয়া! তব পথ পানে, 
হারাতে বসেছি এবার হা'ল ॥ 


কামানলে সদ! মরি যে পুড়িয়া, 
অপবিত্র মোর হৃদয় বলিয়া, 
এসেও এস'ন। বুঝেছি যে আমি, 
হে মোর ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর ! 
কৃপা করি কর পবিত্র আমায়, 
পতিত পাবন হে মহেশ্বর ॥ 


জানি না কেন যে তোমা ছাড়া আমি, 
জানি না কেন বা আমা ছাড়! তুমি, 


তুমি যে আমার! আমি যে তোমার ! 


তবে কেন প্রভু ছলন]। 
সহে ন1 বিরহ জ্বলি অহরহঃ 
দিও না গো আর বেদনা ॥ 





জীব-সমুদয়। 


শ পশিপ 


আমার আমিত্ব কোথ' খুঁজি নাহি পাই তাহা, 


দেহেতে আমিত্ব আরোপ করেছি যে আমি। 


যে দেহ গলিয়া যাবে, শৃগাল কুকুরে খাবে, 


নিশ্চিত যাহার গতি শ্মশানেতে জানি ॥ 


শাস্ত্রেতে দেখি যে আমি, অজজর অমর জীব, 


দেহে আত্মবুদ্ধি তাই ভ্রমেরি কারণ। 


দেহ-বৃক্ষে বাস করে, ছুটী পক্ষী অবিরত, 


জীব আর পরমাত্বা বড়ই সুজন । 


জীব-সমুদয় 
জীব হয় চিৎকণ, কৃষ্ণের তাঁস্থা শক্তি, 
চিৎ জড় জগতের মধ্যে তার স্থান। 
মায়ার কবলে পড়ি, মনে করে ভোক্তা আমি, 
এই অভিমানে তার লিঙ্গ আবরণ ॥ 


নিঃম্ছত হ'য়েছে ইহা, কৃষ্ণের কিরণ হ'তে, 
জীব-শক্তি মানি যারে, শান্ত্রকার কয়। 
কিরণের পরমাণু, সঙ্গ যোগ্য হয় তাই, 
চিৎ জড় জগতের; মিথ্যা কভূ নয় ॥ 


ভগবান্‌ চিৎসিন্ধু, জীব হয় চিৎবিন্দু, 
এই হেতু জানিবে যে, অভেদ আমরা । 
স্বতন্ত্র ইচ্ছায় পুনঃ, হয় যে আবার ভেদ, 
“অচিস্ত্যভেদাভেদ-তত্ব,৮ তাই বলে গোরা ॥ 


ছুই প্রকারের জীব, আছে এই ধরাধামে, 
একে একে শুন ভাই রহন্তের কথা। 
উদ্দিত-বিবেক কেহ, হয় কেহ বা আবার 


অন্ুদিত-বিবেক, ভাই জানিবে সর্ব! ॥ 


নিত্যবদ্ধ জীব যারা, কঠোর সাধন1 করি” 
শুদ্ধ চিৎস্বরূপেতে কৃষ্ণ সেবা করে। 
পুনরায় হেথা আর আসে নাকো তারা, ভাই ! 
বহিতে দুঃখের বোঝ। সংসার মাঝারে ॥ 


লাভ করি জীব, ভাই! স্বতন্ত্র ইচ্ছার কণ, 
কৃষ্ণ হ'তে দূরে ওগো নিত্য সে যে থাকে। 
“সোহহং ভুলে যাও ভাই | খাও ষে মায়ার লাখি, 
দেখিও এবার যেন প'ড়োনাকে। ফাঁকে ॥ 


এবে শুন গুঢ় কথা নিজ-হিত চাও যদি, 
মায়ামুক্ত জীব হয়-_ছুই যে প্রকার। 
নিত্য-মুক্ত বদ্ধ-মুক্ত, বলিহারী যাই আমি, 
নাহি যে তাদের কোন' চিত্তের বিকার ॥ 


১২৫ 


৯২৬ 


বিতেতেকের দান 


ভুলিয়া কভুও যার! হয় নাই মায়াবদ্ধ, 
নিত্যমুক্ত-জীব বলি হয় যে গণন। 
এক্ব্্য-মাধুর্য্য গত কত যে প্রকার ভেদ, 
ধরধ্য ধরি শুন মোর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ ॥ 


যাহার! এই্ব্্যগত, হ'য়ে তারা আত্মহারা, 
পুজে যে আনন্দে ভাই, পরব্যোমপতি। 
সহ্্যণ-কিরণ তারা, জানে না কোন' যে হুঃখ, 
রহি সদ! চিদানন্দে দিবানিশি মাতি ॥ 


যাহার! মাধুর্য ভাবে ভজিছে গোলোকনাথ, 
সেখানেতে দেখি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রস। 


তারা! হয় জেনে! ভাই, বলদেব-কিরণ-কণ, 


ভুঞ্জিছে বিষয় সদ1 হইয়া সরস ॥ 


আর এক জীব আছে, বলিব সবার কাছে, 
বদ্ধমুক্ত বলি যারে শান্ত্রকার কয়। 
তিন প্রকারের তারা, হ'য়োনাকো দিশেহারা, 
শুন সাবধান হয়ে বন্ধু-সমুদয় ॥ 


যাহার! এই্র্য্যপ্রিয়, পরব্যোমে যায় তাঁরা, 
নিত্য পার্ধদ সনে পৃজে ব্যোমপতি | 
মাধুর্যের প্রিয় যার গোলোকেতে গিয়ে তারা। 
সেবা-স্ুখ করে ভোগ হ'য়ে হষ্টমতি ॥ 


আবার শুনহ ভাই, ব্ুজন আছে হেথা, 
তৃণেতে পুরেছে বাণ অভেদ-সন্ধানে। 
সর্বনাশ হয় প্রাপ্ত, সাযুজ্য যে করি লাভ, 
শ্রীকৃষের অঙচ্ছটা। ত্রহ্মজ্যোতিঃ সনে ॥ 


তাই যে সবারে বলি, মাখি গৌর-পদধুলি, 
কৃষ্ণের সন্ধানে মোরা হই আগুয়ান। 

কৃষ্ণ গৌর এক তত্ব, জানে যে পরম ভক্ত, 
মিলে যে তাহার ভাই, রাধা! আর শ্টাম ॥ 


দৃশ্থযমান্‌ জগ 
“সাধনে সাধিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা” 
জানিয়৷ মনেতে দৃঢ় ডাকি যে সবায়। 
এস ভ্রাতা ভগ্নিগণ! পুজি গৌর-কৃণ ধন, 
কায়াছ্ধয় করি লাভ সেবিবে ধৌহায় ॥ 


গা, টিজার 


দৃশ্যমান জগৎ । 


শাস্পতাডে তিছিডা সপ 


এস গৌর নিত্যানন্দ, ঘুচাও মনের ছন্ছ, 
কোথায় এসেছি আমি বুঝিতে না পারি। 

সব দেখি চলি" যায়, ভূলিয়া না ফিরে চায়, 
কাদি যে যাহার তরে বলিয়া আমারি ॥ 


চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, দেয় নাকো মোরে ধরা, 
ভাবি যে পাইলে তাদের জুড়াবে পরাণ । 

কাহারই বা লভি জ্যোতিঃ, সদ উচ্ছলিত অতি, 
বলে দাও সে কথা যে মম প্রাণারাম ॥ 


ঘাটে, মাঠে, তটে, বাটে, কাহার মহিমা রটে, 
কেন বা হয় গো বিশ্ব এত চমৎকার ! 

কেন ফুটে নান! ফুল, কেন গায় পক্ষিকুল, 
মধুর কুজনে কেন যায় ছুঃখ ভার ॥ 


আবার দেখি যে আমি, ওগো মোর অন্তর্ধ্যামী, 
সাগর নাচিয়! চলে তাথিয়া তাথিয়!। 

যেথ। আোতন্বিনীগণ, করে আসি দরশন, 
প্রাণ হ'তে প্রিয় বধু নাচিয়া নাচিয়া ॥ 


কেন বা পর্বতমালা, চারিদিক করি আল, 
জানায় জগতজনে বিশাল যে মোরা । 

কেন বা অসীমাকাশ, আনে মনে চিদাভাস, 
শাস্তি দেয় বহে যারা হ্ঃখের পসরা ॥ 


১২৭ 


১২৮ 


বিত্বেতকির দান 


কেন জীব জন্তগণ, ভুলি প্রাণ কৃষ্ণধন, 
নশ্বর জিনিষে থাকে হ'য়ে মাতোয়ারা ! 

কেন বা সময় এলে, সবাই যায় গে। চ'লে, 
যার! বেঁচে থাকে তার! ভূলে যায় ত্বরা ॥ 


নাহি ভাবে কেহ ভাই, বলিতে যে কেহ নাই, 
সঙ্গেতেযাবে না কেহ মরণের পথে। 
তবু টানাটানি করে, দৃঢ় করি হাত ধরে, 
বলে যে,-“আছ গে! তুমি মম মনোরথে 1৮ 


প্রভাতে তরুণ স্্যা, এনে দেয় বল বীর্ধ্য, 
বিভাবরী সমাগমে উঠে যে টাদিমা ! 

প্রকৃতির রূপ হেরি, সদা যাই বলিহারী, 
হন শ্রষ্টা যিনি তার নাহিকো৷ উপমা ॥ 


এবে শুন বন্ধুগণ, হইয়া নিবিষ্ট মন, 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ উদ্ভূত। 
এ-যে মিথ্যা কভূ নয়। বলে গেছে গোরারায়, 
ধাহ! হ'তে এই বিশ্ব হ'য়েছে রচিত ॥ 


স্থাবর জঙ্গম সব, দ্রেতগতি করি রব, 
সন্্ষণে হয় লীন সুক্মরূপ ধরি। 
কৃপাকরি ভগবান্‌, স্যজি বিশ্ব সুমহান, 
সংস্কার করেন নাশ জানিও সবারি ॥ 


অভিনব দেহভাণ্ডে, জীবাত্মারপ স্বর্ণধণ্ডে, 
সংসার অনল জ্বালি দঞ্ধে যে মায়ায়। 

যাবৎ না৷ যায় খাদ, দিয়ে সদা পরমাদ, 
জ্বালায় মোদের ভাই জেনো সুনিশ্চয় ॥ 


মায়াবাদী হয় যারা, জগৎ বলে যে তারা, 
“সত্য কতু নয় ওগো সত্য কতু নয়!” 

শাস্তি নাহি পায় তারা, হ'য়ে সদা দিশেহারা, 
শুধ-বৈরাগ্য নিয়ে দিন যে কাটায় ॥ 


১৭ 


ইমান জগ 

যুক্তবৈরাগ্য ধারা, এনে দেয় বারা, 
দিক্নিদর্শনরূপে সদা কাছে রয়। 

মিলে দেব বিশ্বস্তর, কৃপা লভি মোরা ধার, 
লভি যে যুগলরূপ চিদানন্দময় ॥ 


গুন ভ্রাতা-ভ গ্লিগণ, গৌরাঙ্গেতে রাখি মন, 
মায়িক জগৎংকথা অতি অপরূপ । 

হয়ে চিতে অধিষিত, সাধিতে জগং-হিত, 
করে কৃষ্ণ প্রকাশিত নারায়ণ রূপ ॥ 


জীব-শক্তি অধিষটিতত করেছে যে প্রকাশিত, 
স্বীয়-বিলাস-মৃত্তি প্রিয় বলরাম। 

আবার শুনগো তাই, সেই রাখাল-রাজা! ভাই, 
হয় অন্য তিন রূপ সুন্ৰর সুঠাম ॥ 


মায়া-শক্তি আছে তার, হয় যাহা ছুনিবার, 
তিনরূপ ধরে, তায় অধিষ্টিত কানাই। 

নাম যে ধরে গো বিষু। . শুন সব হায়ে সহিষু 
কারণোদক, ক্ষীরোদক, গর্তভোদকশায়ী ॥ 


প্রকৃতি গো! নাম যার, উঠে ঢেউ বার বার, 
যবে সেই মহাবিষ্ণণ কারণোদকশায়ী। 

করে চিদ্‌ ঈক্ষণ, প্রকটি পরমাণুকিরণ, 
পশিয়। পরমাত্বারূপে, বদ্ধ জীবে ভাই ॥ 


অতএব শুন ভাই, চিচ্ছক্তি করে না তাই, 
এই বদ্ধ-জীব সব প্রকট জগতে। 
জীব-শক্তি করে ইহা, সন্দেহ না করো তাহা, 
হলাদিনী-আশ্রয় লভি যায় গোলোকেতে ॥ 


গর্ভোদকশায়ী যিনি, ব্রহ্মাণ্ডের আত্ম তিনি, 
স্পষ্ট করি একথা যে কহে শান্ত্রকার। 
বিষ ক্ষীরোদকশায়ী, পরমাত্বা রূপে ভাই, 
বন্ধজীবে সততই করেন বিহার ॥ 


৯২৯ 


১৩০ 


বিবতকর দান 
হ'য়ে মায়া-পরাজিত, গুণত্রয়ের অনুগত, 
হয় ওগে! মায়াবন্ধ জীব আছে যত। 


মনেতে জানিবে দৃঢ়, হ'য়োন। তুমি অসাড়, 
দেখিবে মুক্তির পন্থা! মিলিবে সতত॥ 


এই বিশ্ব দৃষ্টমান্‌, শুন হ'য়ে সাবধান, 
সে যে কি আশ্চর্য্য কথা ওহে বন্ধুগণ | 
চিদ্‌ জগতের বিকৃতি, শুন হ'য়ে হৃষ্টমতি, 


কল্যাণ হইবে, মোর প্রাণের সুজন ॥ 


যদি জড় বস্তু হ'তে, আমে কিছু বাহিরেতে, 


লভে যে পৃথক সত্বা, বলে গেছে গোরা । 


_ প্রেম-ভাব উদ্দীপন, কর ভ্রাতা-ভগ্রিগণ ! 


বুঝিবে এসব কথা সহজে তোমরা ॥ 


চিতে এই তত্ব কথা, জেনো! তোমর! সর্ববথা, 
কখনই কোন” কালে বলা নাহি যায়। 
চিৎ আর জগং জড়, শুন করি বুদ্ধি দড়, 
সদাই সমানভাবে ওতপ্রোতঃ রয় ॥ 





মায়া-মরীচিকা ৷ 


| পা 


মায়ামুগ্ধ জীব হ'য়ে, বদ্ধদশ! তুলি আমি, 
কেমনে কহিব ওগে। মায়া-তত্ব কথা । 
যাহা হ'তে এই বিশ্ব, গড়েছেন অন্তর্য্যামী, 
কাল অনাদি হ'তে শাস্ত্রে আছে গীথা ॥ 


চতুবিংশতি তত্ব, মায়! হ'তে হয় উত্তৃত, 
কৃষ-শক্তি জানিবে যে মনেতে সর্ববা । 

যেমতি আলোক-ছায়া, দুরে থাকে আলো ছাড়ি, 
কষ আর কৃষ্ণভক্তে নাহি দেয় ব্যথা ॥ 


অনার্দির আছি 


স্থল আর লিঙ্গ দেহ, ছইই মায়িক, ভাই ! 
বন্ধ-জীব আত্মবুদ্ধি করিছে যাহাতে ৷ 
সাধনার সবশেষে, দেহাকৃতি আত্মা হয়ে 
শ্রীকষ্ণ-চরণ পুজে সদা হুষ্ট চিতে ॥ 


স্বরূপ-শক্তির ছায়া, “প্রকৃতি” অপর নাম, 

এই হেতু হয়___শুদ্ধ শক্তির বিকার। 
কৃষ্ণ-বিযুখ জনে, সংস্কার করয়ে সদা, 

হাপরেতে দ্রব্য যথা করে কন্মকার ॥ 


নিগুণ হইলে ভাই, মিলিবে যে তব পন্থা 
অবিদ্যা আর বিষ্তা-বৃত্তি ছাড়িবে তোমায়। 
“আমি” ও “আমার' ছাড়, অন্তরে বিচারি দৃঢ়, 
ত্বরা করি পড় গিয়ে গৌরাঙ্গেরই পায় ॥ 


সিকি 


অনারদির আদি । 


চি 


নরাধম পশু আমি, জান হে জগৎম্বামী, 
বণিব কেমনে তোমায় বুঝিতে না পারি ! 
কৃপা করি বিশ্বস্তর, দাও মোরে এই বর, 
অভীষ্ট পুরণ যেন হয় গো৷ আমারি ॥ 


এবে করি আস্বাদন, সর্ববকারণ-কারণ, 
যে বস্তু করে গে। এই স্থষ্টি স্থিতি লয়। 
শুনিলে পরমতত্ব, রবে সদ! রসে মত্ত, 
প্রেমিক সুজন সে যে বড় দয়াময় ॥ 


নাম তার কৃষ্ণ গোরা, ভক্তগণ মনচোরা, 
তুলসী আর গঙ্গাজলে সদা তুষ্ট হয়। 

অভাব না জানে ভাই, পূর্ণ মনোরথ তাই, 
যোগমায়া সনে সদ লীলায় মত্ত রয় ॥ 


৯৩১ 


১৩২ 


ব্িতিবতকর দান 


মহাপ্রলয়ের কালে, ভেসে যায় সব জলে, 
বিনষ্ট হয় না ওগো! শুধু তার ধাম । 
সন্কর্ষণ রূপ ধরি, আত্মসাৎ করে হরি, 


স্থাবর জঙ্গম স্ুল নয়নাভিরাম ॥ 


নিয়মিত কাল এলে, ডাকিয়ে ব্রচ্মারে বলে, 
“ত্বরা করি এস মোর প্রিয় চতুম্সুখে 

স্ুক্রূপে আছে যাহা, স্থূল স্যষ্টি কর তাহা, 
মমাজ্ঞা পালনে তুমি হ'ওনা বিমুখ ॥৮ 


গোলোক তাহারি ধাম, ভক্তভৃঙ্গ প্রাণারাম, 
নাই যে মরীচিমালী আলো দিতে সেথা ॥ 


 একজ্যোভিঃ মনোলোভা, করি আছে সদা শোভা, 


অতি যে মধুর দেশ জানিবে সর্ব ॥ 


ব্রহ্ম হয় কান্তি ভার, দেখ চিন্তি বারবার, 
কুতর্ক ছাড়িয়া তুমি কর নিষ্ঠা তায়। 

মিলিবে সে রসসিন্ধু, ধার কাছে এক বিন্দুঃ 
জ্ঞানীর সাধন-ধন ব্রহ্মানন্দ নয় ॥ 

যত আছে জীবগণ, করে সদা আকর্ষণ, 
অফুরম্ত আনন্দের সুমধুর খনি । 

তাই কৃষ্ণ নাম ভার, দেখ করি সুবিচার, 

বামেতে আছয়ে ধার ঘনীভূত-হলাদিনী ॥ 
চৌদ্দ মন্তস্তর শেষে, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এসে, 


অপ্রাকৃত করে লীলা প্রাণ বিনোদিয়া । 
সিদ্ধভক্ত যেব। হয়, লীলা মাঝে যোগ দেয়ঃ 
যোগমায়ায় গোপীগর্ডে জনম লভিয়া ॥ 


এস জাতা-ভগ্মিগণ, সাধি তার শ্রীচরণ, 
সাতে পাচে মিলি মোরা সংকীর্তন রঙ্গে । 

নামের আবেশে হরি, ধরাধামে অবতরি, 

কৃতার্থ করিবে মোদের সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ॥ 


জ্ঞানযোগ ত্যাগ করি, হৃদি মাঝে ধর হরি, 
চিনি হ'তে কখনই চেয়োনাকো আর । 
চিনি খেতে সাধ কর, আসিবেন বিশ্বস্তরঃ 
ধন্য হব' মোরা ভাই কৃপা লভি তার ॥ 
যুগলরূপের সেব, হৃদি মাঝে করে যেবা, 
অচিরেই কৃষ্ণ তারে করযে উদ্ধার । 
*পুর্ণব্রহ্ম ভগবান”, ইথে নাহি কর আন, 


যুগলরূপেতে রাজে_ সিদ্ধান্তের সার ॥ 


অদ্বৈত গোৌঁসাই। 


স্পট. 


শুন ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, গৌরাঙ্গেতে রাখি মন, 
কহিব অদ্বৈত-কথা গলায় পাষাণ । 

শুনিলে জুড়াবে হিয়া, শুন সবে মন দিয়া 
জীব-হুঃখ দেখি ধার কাদিল পরাণ ॥ 


চারিদিক ব্যভিচারে, যখন অবনীপরে, 
পরিপুর্ণ হ'ল মোর প্রিয় বন্ধুগণ ! 
রক্ত নিয়ে করে খেলা, তান্ত্রিক, পাষস্তী যারা, 
সদ! ত্রাসে কাটে দিন বড়ই ভীষণ ॥ 


শাস্তিপুর-নাথ আসি, সদ নেত্রনীরে ভাসি, 
মিলিল শাস্তির পুরে ত্যজি তার ধাম । 
করে কৃষ্ণে আকর্ষণ, তুলসী করি অর্পণ, 
গঙ্গাজল করি হস্তে মম প্রাণারাম ॥ 


অদ্বৈতের ভুস্কারে, শ্রীস্ুরধনীর তীরে, 
আইলা শ্রীরসরাজ চতুর কানাই । 
ত্যজি তার কালো রঙ, ধরিল গৌর-বরণ, 
ধন্য হ'লে! ধর! আজ বজিহারী যাই ॥ 


১০০০ 


৯০ 


বিতেবতকের দান 
অসীম ব্রহ্মাণ্ড রাজি, যে জন মায়ায় স্যজি, 
এক এক মৃত্তি ধরি তাহাতে প্রবেশে । 
শ্রীঅদ্বৈত অংশ তার, প্রেম-ভক্তি পারাবার, 
সদাই থাকেন মত্ত কৃষ্ণ-প্রেম রসে ॥ 


অভেদ ঈশ্বর সনে, জেনো তুমি মনে মনে, 
নাম ধরে তাই ওগো অদ্বৈত গোৌসাই। 
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত, জানে না যে এই তত্ব, 


স্থমতি দিতে গো তাদের জানাই কানাই ॥ 


গৌরাঙ্গের ছুই অঙ্গ, অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হয় যে উপাঙ্গ। 

এমন দয়াল প্রভূ, ভুলেও না ভজে কভু, 
বৃথাই জনম তার হ'লো! ভাই সাঙ্গ ॥ 


মাধবেন্দ্র পুরী-শিশ্য, মত্ত সদ৷ রসে দাস্য, 
গুরু বলি মানে ধায় ভাবনিধি-গোরা । 
দাস অভিমান করে, সবার যে হাত ধরে, 
বলে “হও গৌরদাস, মুক্ত হ'তে কার। ॥৮ 


জগতের আধ্য যিনি, বৈষঝুবের গুরু মানি, 
প্রণমি তাহারে আমি করি জোড়পাণি। 

প্রার্থনা কর গো সবে, ধরা যেন গৌর-রবে, 
ধ্বনিত হয় গো ভাই দিবস যামিনী ॥ 





দয়াল নিতাই । 


৩ 


এস মোর নিত্যানন্দ প্রাণ-অভিরাম ! 
জুড়াক তাপিত হিম্বা হয়েছে শ্বশান ; 
সকলে ছেড়েছে মোরে, 
তাই ডাকি বারে বারে, 
কপাবারি কর প্রভু এবে বরিষণ। 
অন্তধ্যামী রূপে জান সবাকার মন ॥ 


দল্াল নিতাই 


চতুবুর্হের একজন জানে যে সবাই, 
ভক্তাভিমান কর সদা যেথায় কানাই ; 
মহাবিষ্ুণ রূপে ভাই, 
স্ষ্টি কর হে বলাই, 
করিয়ে ঈক্ষণ ওগে প্রকৃতির পানে। 
পশিয়া সবার মাঝে পরমাথুকিরণে ॥ 


ভগবান্‌ হ'য়ে নিজে, ভক্ত অভিমান, 
কর তুমি সঙ্ক্ষণ নয়নাভিরাম ; 

কভূ বা হও বাহন, 

জানি আমি বিলক্ষণ, 
কভু বা পাছুক। হয়ে কর কৃষ্ণ-সেবা। 
নানারপ ধরি, জানে ভক্ত হয় যেবা ॥ 


বৈকুষ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি, 
কব কি বণিয়া৷ তার নাইকো অবধি ; 
নিত্যানন্দ রায় মোর, 
থাক সেথা মনচোর, 
যেথায় নাইকো ভাই মায়ার বিস্তার ৷ 
পুরুষ রূপেতে আছ তুমি সারাংসার ॥ 


একাদশ রুদ্র হয় অংশ যে তোমার, 
জীবাত্া দেখিয়ে তোমায় করিছে আহার ; 
মৎস্য কুম্মী অবতার, 
তোমারি যে হয় বিকার, 
সেই সব অবতারের তুমি অবতারী । 
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে বিপদ-কাণ্ডারি ॥ 


কৃষ্ণ-বিলাসরূপে প্রিয় বলরাম, 
জীব-শক্তি অধিচিত সৃন্নর লুঠাম ; 
বদ্ধজীব আছে যত, 
স্ষ্টি কর সময় মত, 
আসন রূপেতে আস গর্ভে দেবকীর। 
কৃষ্ণবার্তা পেয়ে ওগো তুমি মহাবীর ॥ 


১৩৫ 


৯০৬ 


বিহ্েবেত্কের দান 


তোমা! হ'তে হয় বিশ্ব অতি চমৎকার, 
তোমাতেই পায় লয় ওগে। পরাৎপর $ 
তুরীয় বিশুদ্ধ-সত্ব, 
ভক্ত জানে এইতত্ব, 
রুদ্ধ হিয়া ল'য়ে খুজি হতভাগ্য আমি । 
পশিয়া মরমে মোর আলো কর তুমি॥ 


কিবা তত্ব জার্নি তব বলিব সবায়, 
সঞ্চার করহ শক্তি ওগো দয়াময় ; 
রামকৃষ্ণ যেবা! হয়, 
স্বূপেতে ভিন্ন নয়, 
ন্তাই” “গৌর” রূপে ফ&্োহে ধর ভিন্ন কায়। 
বহিযু্খ নাহি জানে নিজ-কল্পনায় ॥ 


জীব উদ্ধারিতে তুমি এলে নদীয়ায়, 

সংস্কার বিনাশিতে পশ তাদের কায়; 
হরি হয়ে *্হরি” বল, 
নাম-বন্তায় ভেসে গেল, 

ভব-সিম্ধুর কুল কিনারা দেখ.তে নাহি পাই। 

তাই ভরসা তোমার চরণ ক'রেছি নিতাই ॥ 


পুরুষোত্তম পণ্ডিতে যে উদ্ধারিলে তুমি, 
বলরাম দাসে প্রেম দিলে গুণমণি ; 
কবিচন্দ্র যছুনাথ, 
কালাকৃষ্ণ দাসনাঞ্, 
এস মোর প্রাণনাথ নিফষলন্ক শশী। 
তোমার বিরহে সদা আখিনীরে ভাসি ॥ 


শ্রীসদাশিব-তনয় নাম পুরুষোত্তম, 
জন্মাবধি ধ্যান করে তোমার চরণ ; 
স্বর্ণ বণিক জাতি, 
পবিত্র হইল অতি, 
যবে তুমি উদ্ধারণে করিলে উদ্ধার । 
কৃপাদৃষ্টি বিনা তব না আছে নিস্তার ॥ 


৯৮ 


হেদন+বীথিক? ১৩৭ | 
জগাই মাধাই মহাপাগী ছিল নদীয়ায়, 
তোমার তরে গেল তরি নিত্যানন্দ রায়; 
আমি যে ভাই আছি বাকা, 
বিশ্বমাঝে ঘোর পাতকী, 
উদ্ধারিয়ে মোরে ওগো প্রাণের বলরাম, 
ধরার মাঝে দাও গো ধরা অবধৃত-শ্যাম ॥ 


তোমায় পেলে গৌর পাব জানি যে গো আমি, 
গৌর পেলে মিল্বে রাধা ওহে হৃদয়স্যামী ! 
রাধা পেলে কৃষ্ণ পাবো, 
যুগল সেবা না ভুলিবো, 
সদাই আমি থাকৃবো মাতি চিদানন্দে ভাই। 
চরণ তুমি দাওগো মোরে হে দয়াল নিতাই ॥ 


তব প্রেম সবার সের! জানে প্রেমিক জন, 
গৌর-মাধুর্য ছাপ্‌তে তায় না পারে কখন ! 
সবার সেরা পাপী আমি, 
তার তার জগম্বামী, 
নইলে আমি কাদবো বসি নদীর কিনারায়। 
“য়াল্‌্” ব'লে ডাকবে না কেউ ওহে দয়াময় ॥ 


বেদনা-বীথিকা ৷ 





গৌর মম কর্ণধার জীবন তরণীতে, 
এসেছিলো প্রাণের মাঝে সে এক প্রভাতে; 
বেসেছিলে। মোরে ভালে, 
হৃদয় আমার করি আলো, 
থাকৃতো সদাই কাছেতে মোর ভালবাসায় ঘিরে । 
কোন অজানা পাপের তরে গেছে সে গো! ফিরে ॥ 


১৩০৮ 


থাকবে! নাকো হেথা আমি এ যে মরুভূমি, 
দাউ দাউ জ্বল্ছে হিয়। অভাগা যে আমি ; 
মায়ার বাঁধন টুটিয়ে দিয়ে, 
রইবো৷ সদ! “গৌর” নিয়ে, 
গৌর-কথ। কইবে। আমি “গৌর” হবে মোর গান 
তার বিরহে রইতে ঘরে বিদরে পরাণ ॥ 


কোথা গৌর প্রাণের দোসর দেখ একবার, 
ছিন্ন-তরু সম দশা হয়েছে” আমার ! 
তোমা হার! হয়ে ভাই, 
নাহি শাস্তি হে কানাই, 
দিবানিশি আখি মোর করে ছল্‌ ছল্‌। 
নাহি যে গে! একবিন্দ্র দেহে প্রাণে বল ॥ 


কেমনে কাটাবো কাল বুঝিতে না পারি, 
ফিরে এস ফিরে এস ফিরে এস হরি; 
ক্ষমি মম অপরাধ, 
পুরাও মনের সাধ, 
কৃষ্ণ-প্রেমে রহি মাতি দিবানিশি আমি । 
বাঞ্ছা? মোর কর পুর্ণ হে জগৎম্বামী ॥ 


দিয়েছিলে কত আশা জীবন-প্রভাতে, 
ভুলে গেলে কি হে সখা এ বেদনা-রাতে ; 


বরষার বারিধারা, 

অশ্রুবাদল আনে ত্বরা, 
মনে পড়ে তুয়া সনে কইতাম কত কথা৷ 
তাই, প্রাণে মোর শেল সম উঠে নান! ব্যথা ॥ 


ফাকী নাহি দিও মোরে ওহে শ্যামরায়, 
মম সম ভাগ্যহীন না আছে ধরায়; 
বুঝিয়া মরম কথা, 
দিওনাকো আর ব্যথা, 
অসহ্য হয়েছে এবে এ জীবন ভার। 


এস মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ! ডাকি বার বার ॥ 


প্রাতেণল ন্িআহ ১৩০৯ 


কাহারো! করিলে ভালো আসে তেড়ে সেই, 
ভয়ে সদা কাছে তার জড়সড় রই; 
কেন মোর আসা হেথা, 
সদা কেন পাই ব্যথা, 
বলে দাও কৃপা করি ব্যথাহারী তুমি । 
ডাকি যে বিপদে পড়ি ওগো অন্তর্ধ্যামী ॥ 


আচম্বিতে এল কালবৈশাখীর ঝড়, 
একে একে বাসনা-ডাল করে মড় মড়ঃ 
ভালই হ'লো ওহে কালো, 
এবার আমায় নিয়ে চলো, 
যেথায় তুমি বাজাও বাঁশী নদীর কিনারায় । 
নিঝুম রাতে মলয় বাতে কদম বনের গায় ॥ 





প্রাণের নিমাই । 


পসবিস্ি ি টস 


০ 


এবে যে কহিব আমি নিমায়ের কথা । 
নিমাই করহ কৃপা গাহি তব গাথা ॥ 
আমি অতি মূঢ়মতি করি হুঃসাহস। 
বণিতে মহিমা তব হয় যে মানস॥ 
বুদ্ধি দাও বল দাও গোলোকের হরি । 
করুণা হইলে তব লজ্ঘে পঙ্গু গিরি ॥ 
গৌরের মহিমা হয় অনস্ত অপার । 
নিশ্চিত জানিবে ভাই বেদাস্তের সার ॥ 
মন দিয়া শুন মোর ভ্রাতা ভগ্নিগণ । 
কোন তত্ব হয় শৌর পুরুষ রতন ॥ 
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচার । 
স্বয়ং ভগবান্‌ কুষ্ণ চিস্তি বার বার ॥ 





হইলেন অবতীর্ণ বৃন্দাবন খামে । 
হলাদিলীর  স্বনীভূত মৃত্তি লয়ে বামে ॥ 


খেলেন কত যে খেলা কেমনে বর্পিব |: 


. প্রেমঘন রাখারাদী শক্তি দাও তব ॥ 
 বাঞ্যকালে কত লীলা করে যে গোপাল । 
শুনিতে সেসব কথা বড়ই রসাল ॥ 
ঘরে ত্বরে গিয়ে কৃষ্ণ করে ননী চুরী। 


যশোদার কাছে কিন্ত চলেন! চাতুরী ॥ 
বাৎসল্য রসেতে সেথা বাধা যে কানাই । 
মনে করি রেখে! মোর প্রিয় বোন্‌ ভাই ॥ 
কখন ম্বর্তিকা লয়ে করয়ে ভক্ষণ । 

মত ভৎসনা করে যত গোপীগণ ॥ 

নন্দ মহারাজে দেখি বড় ভয় পায়। 
পাকা নেয়ে যে মাথে চলেছে ত্বরায় ॥ 
হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ যেথা সেথা চলে । 
উদ্ধারে যমলাঙজ্জুন ছলে বলে কলে ॥ 
শৈশবেতে নান্যলীল! শেষ করি কান্ু। 
পৌগণ্ড বয়সে যায় গোঠে লয়ে ধেন্ু ॥ 
শ্যামলী” 'ধিবলী” বলে ছুটে শ্যামরায় । 
দ্রেতবেগে পুচ্ছ তুলি ধেন্ছ সব ধায় ॥ 
খেলে যে কত গো খেলা গোচারণ রঙ্গে । 
কেমনে বণিবে বল মানস মাতে ॥ 
কৈশোর বয়স আসি যবে দেখা দিল । 
মোহন বাঁশরী-তানে গোপী আকষিল ॥ 
হল্লিসক নৃত্য করে গোপিকারি সনে । 
ঘুরিয্। ফিরিয়া হরি প্রতি বনে বনে ॥ . 
কোন গোলী ভাকে শ্টামে এলাইয়া বেণী । 
“বাধ বাঁধ চুল মোর আমি যে ঘরণী ॥” 
ডাকে কোন গোলী পুনঃ বলি ষে রাখাল” । 
চলিতে পারি না আমি ধর গো গোপাল ॥ . 
আবার কৃষ্ণের ক্ন্ধে করি আরোহণ । 
কোন গোগী নান! পুষ্প করিছে চয়ন ॥ 





/ খিয় নুন ল্‌ ভাজি জাগ্র্র হরি ণ 
€ 2 ই 2 বি এ. 
কৃষ্ণ বলি দয় বীপ হাই বলিহারী। 


প্রাশুণন্ নিসা ১৪১৯ 


এই মত লীলা করে নন্দের নন্দন । 
বিশ্বাস করে না ওগো বহিমুখখ জন ॥ 
অবশেষে রাসলীল। করে শ্যামরায়। 

যে কথা শুনিলে কাম দূরেতে পলায় ॥ 
রাসৌলি নামক স্থান যমুনা-পুঁলিনে । 
ফুটে যথা নানা ফুল ছলি সমীরণে ॥ 
ত্বরা করি গেল সেথ! মুরলি-বদন। 
ব্রহ্মরাত্রি পরিমাণ করিতে নর্তন ॥ 

সঘনে বাজিল বাশী “গোগী? “গোপী” ক'রে । 
রহিতে নারিল গোপী স্বীয় স্বীয় ঘরে ॥ 
পাগল হইল যত ব্রজ-গোলীগণ । 

প্রেমময়ী দশ প্রাপ্ত হইল তখন ॥ 

ছুটে গেল শ্যাম পানে “কোথা বধু! বলি। 
নান! প্রশ্ন করে শ্যাম ছাড়ি বাক্যাবল্গি ॥' 
ব্যথিত হইয়া হৃদে যত গোীগণ। 

প্রাণ বিসঙ্জিবে বলি করে দৃঢ়পণ ॥ 
শুনিয়া মরম কথা কপট নিঠুর। 
আলিঙ্গিল গোপিকায় হছুঃখ হ'লো দূর ॥ 
ব্রন্মরাত্রি হ'লে! রাস অপুর্ব কাহিনী । 
অপার আনন্দ লাভ করিল গোপিণী ॥ 
আবার শুনহ ভাই অন্য রাস কথা। 
গোবদ্ধনে হয় তাহা অষ্টসখী যথা ॥ 
আচম্বিতে একদিন করি ত্যাগ সব। 
পলাইল আমাদের চতুর কেশব ॥ 

তন্ন তন্ন করি খুজে অষ্ট সখী মিলি। 
ন। পাইয়া শ্টামে করে আকুলি ব্যাকুলি ॥ 
রাইকে করিয়া ত্যাগ কুঞ্জমাঝে খুঁজে । 
দেখিতে পাইল ম্যামে চতুভূজ সাজে ॥ 
শ্যাম কহে, “গোপীগণ এস করি রাস ।” 
গোগীগণ কহে,__“তোমার বৈকুষ্ঠেতে বাস ॥” 
“ভব সনে রাসলীলা! ওহে নারায়ণ । 
জানিবে নিশ্চিত তুমি, হবে না কখন ॥” 


৯৪২ 


বিহ্বিচকর দান 
এই বলি, স্থান ত্যাগ করে গোশীগণ। 
হাসিল প্রাণের হাসি মদনমোহন ॥ 
এবার আসিল রাই উন্মাদিনী হ'য়ে। 
গলিয়া গেল যে শ্যাম তাহাকে দেখিয়ে ॥ 
চতুভূজ নাহি থাকে দ্বিভূজ হ'লো৷ শ্যাম । 
রাধা-প্রেমে বশ কানু নয়নাভিরাম ॥ 
এইরূপে ব্রজ মধ্যে বাধা পড়ি হরি । 
নারিল জানাতে লোকে ভক্তির মাধুরী ॥ 
আবার গোপীর খণ শোধ করিবারে। 
ফুটিল বাসনাপদ্ম মনসরোবরে ॥ 
এ-দিকেতে শাস্তিপুরে অদ্বৈত গৌঁসাই। 
ব্যাভিচার শভ্রোতে পুর্ণ দেখি সব ঠাই ॥ 
নিয়ে তুলসী গঙ্গাজল ডাকে উচ্চেস্বরে । 
এস হে গোলোকনাথ পাপী তারিবারে ॥ 
আকর্ষণে চিন্তে মোর শ্যাম নটবর। 
অবতীর্ণ হব আমি নদীয়া নগর ॥ 
চৌদ্দশত ছয় শকে মাঘ মাস শেষে। 
উদ্রে পশেন গৌর পরম হরিষে ॥ 
ত্রয়োদশ মাস পরে চৌদ্দশত সাতে । 
ফাল্তনীপুণিম! যবে দেখা দিল তাতে ॥ 
হইলেন অবতীর্ণ গৌর গুণমণি। 
দৈবযোগে রানু চাদে গ্রাসিল অমনি ॥ 
হরিধ্বনি করে যত নরনারীগণ । 
আনন্দেতে ভরি গেল সব ত্রিভুবন ॥ 
স্থির চিন্তে শুন এবে বাল্য লীঙ্গা কথা । 
ধীরে ধীরে চলে গোরা নোয়াইয়! মাথা ॥ 
করয়ে ক্রন্দন কত নানা ভাব ছলে। 
পৃষণ, “হরি? নাম শুনি “কোথা কৃষ্ণ! বলে ॥ 
নারীগণ ডাকে তায় বলি ণগীরহরি? । 
এই হেতু এ নাম ধরে বংশীধারী ॥ 
পিতা মাত পদচিস্তু দেখিবারে পায়। 
শঙ্খ চক্র ধ্বজা বজ্র শোভিছে যথায় ॥ 


প্রাণের নিমাই ১৪৩ 


দেখিয়! দোহার চিত্তে বিস্ময় জন্মিল। 
লীলাময় করে লীল৷ বুঝিতে নারিল ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেন গণিয়া। 
মহাপুরুষ হয় দেখ মনেতে চিস্তিয়! ॥ 
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। 
সর্বলোকে করিবে যে ধারণ পোষণ ॥ 
তারপর শুন মোর প্রিয় বন্ধুগণ। 

আর কিবা করে মোর মদনমোহন ॥ 
অতিথি বিপ্রের অন্ন তিন বার খায়। 
নিবেদন করে যবে বিপ্র মহাশয় ॥ 
কৃপা করি প্রভূ তায় উদ্ধার করিল। 
স্থনামে প্রভুর মোর ভূবন ভরিল॥ 
এক চোরে নিয়ে যায় “প্রভূ” স্কন্ধে করি। 
তার স্কন্ধে ফিরে এল গোলোঁক-বিহারী ॥ 
যবে শিশু-সঙ্গে সান করেন গঙ্গাতে । 
কন্তাগণ এলো! সেথা দেবতা পৃজিতে ॥ 
গঙ্গান্নান করি তারা পুজা আরম্ভিল। 
কন্তাগণ মাঝে প্রভু আসিয়া বসিল ॥ 
বলেন সবারে গৌর প্পুজ যে আমায়” । 
“আমি ত' দিব গো বর নাহি কোন ভয় ॥ 
নৈবেছ্চ দাও গো মোরে নচেৎ জানিবে। 
বুড়া পতি আর চারি সতীন যে হবে ॥” 
আর এক দিন প্রভু গঙ্গান্সান করি। 
দেখে যে পুজে মা লক্ষ্মী দেব ত্রিপুরারী ॥ 
প্রভূ কহে “হেথা দেখ আমি মহেশ্বর |” 
“পুজিয়া আমায় লও অভীষ্সিত বর ॥” 
মল্লিকার মাল! লক্ষ্মী গৌরগলে দিল। 
মনে মনে হরি তায় অঙ্গীকার কৈল॥ 
দিন দিন পৌগণ্ড দেখা দিল তায়। 
চাপল্য বাড়িল প্রভুর শাস্ত নাহি হয়॥ 
শচীদেবী একদিন তাহারে ভৎসিল। 
উচ্ছিষ্ট হাড়ীর পর প্রভু যে বসেল॥ 


১৪৪ বিতেবতকর দান 


মাতা কহে,_প্তর করি এস' স্নান করি”। 
«আশুচি হ'য়েছ* তুমি লজ্জায় যে মরি ॥” 
প্রভু কহে,_“আছে ব্যাপি' ব্রহ্ম সর্বস্থানে”। 
“হৃদয়ে আছয়ে কুষ্ণ অন্তরধ্যামী নামে ॥৮ 
শচীদেবী অনায়াসে লভে ব্রহ্গজ্ঞান । 
ব্রহ্ম যে করে গো ভাই ব্রন্দের ব্যাখ্যান ॥ 
আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভগ্িগণ। 
সন্দেহ না কর ইথে জুড়াবে জীবন ॥ 
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করয়ে শয়ন। 
দেখে দিব্য লোক আসি ভ'রেছে ভবন ॥ 
কভু যে গো হয় প্রভুর মুপুরের ধ্বনি। 
শচী মাত] চেয়ে রয়, বলে,__“একি শুনি” ॥ 
এইরূপ নানা লীল।! করে গোর। রায়। 
অন্থভবে নাহি আসে মুখে না যুয়ায় ॥ 
এবে যে কহিব কিছু কৈশোরের লীল! । 
শ্রদ্ধা করি শুন ভাই ক'রোনাকো। হেল ॥ 
পড়েন; পড়ান গৌর নানা শিষ্যগণে । 
“ব্যাকরণ, ন্যায়”--“কৃষ্ণ* কহে সর্বজনে ॥ 
সকলেই করে গৌরে অনেক সম্মান ! 
ঘরে পাঠাইয়া দেয় কত ধন ধান ॥ 
শচীদেবী আনন্দেতে হয় যে মগন। 
জানেনা নেমেছে চাদ ভক্ত-প্রাণধন ॥ 
জানুবীতে নানা কেলি করে গোরাশশী । 
ধ্যানস্থ হইয়! দেখ কৃষ্ণ-দাসদাসী ॥ 
একদিন বিপ্র এক “তপন মিশ্র” নাম। 
“সাধ্য, সাধন” কিবা হয় চিন্তে অবিরাম ॥ 
স্বপনে দেখে যে এক বিপ্র তায় বলে। 
“যাও যাও ত্বরা করি নিমায়ের টোলে ॥৮ 
“নিমাই পণ্ডিত তাহা করিবে নির্ণয় । 
ইথে নাহি কর আন্‌ মিশ্র মহাশয় ॥৮ 
স্বপন দেখি ত্বর1 করি বিপ্র সেথ। গেল। 

“নাম সংকীর্তন” প্রভু উপদেশ কৈল ॥ 


১৯ 


প্রাণর ন্িসাই . 
এই মত গৌড়ে প্রভূ করে নান লীলা । 
শুন মোর ভাই বোন্‌ বয়ে যায় বেলা ॥ 
কৈশোর-বয়সশেষে শুন বন্ধুগণ। 
দিখিজয়ীর দর্প চূর্ণ করে নারায়ণ ॥ 
াদের জ্যোছ্না! হেরি সহশিষ্তগণ । 
বসেছেন প্রভু মোর কৃষ্ণেতে মগন ॥ 
হেনকালে দিথ্বিজয়ী এল যে তথায়। 
প্রভুরে কহিছে ডাকি,_শুন মহাশয়” ॥ 
“ব্যাকরণ-শিক্ষা শিষ্যে দিতেছ যে তুমি । 
শুনেছি আড়ালে থাকি, দিখিজয়ী আমি ॥” 
প্রভু কহে,_-“মোঁরা সব বড়ই নবীন। 
কেমনে হইব বল ইহাতে প্রবীণ ॥ 
কবিত্ব তোমার কিছু শুনাও সুজন । 
গঙ্গার বর্ণনা কর হে দ্বিজরতন ॥” 
শুনিয়। ব্রাহ্মণ গর্বের শ্লোক বিরচিল। 
একশত শ্লোক দণ্ডে ব্ণন করিল ॥ 
“নানা দোষে ছষ্ট শ্লোক” প্রভূ কহে তায়। 
দিখ্বিজয়ী অবাক্‌ হয়ে চাহিয়া যে রয় ॥ 
একে একে সব দোষ দেখান তাহায়। 
দিখিজয়ী হার মানি মাথা যে নোয়ায় ॥ 
নানাভাবে করে প্রভূ কৈশোরের লীলা । 
এবে যে দিল গে দেখা! যৌবনের বেলা ॥ 
“ছ্যুতি” আর “ভাব রাধার করিয়া গ্রহণ । 
হরি” হরি” বলি হরি করয়ে কীর্তন ॥ 
“হরি' হয়ে হরি” বলে মোর গোরারায়। 
আপনি আচরি ধন্ম জীবেরে শিখায় ॥ 


'আধেয়' হইয়! কৃষ্ণ রাধার আধারে । 


কখন” ব! কাদে দেখ “গাপী” ণগোগী” ক'রে ॥ 
কখন" বা! বলে ডাকি নিজ-জনগণ । 

“শুন শুন, বাঁশী বাজায় মদনমোহন ॥” 
এইরূপে হাসে কাদে নিতায়ের সনে । 

যে নিতাই অভেদমূত্তি শাস্ত্রেতে বাখানে ॥ 


বিন্বেতকের লাল 


সদাই ষে করে পান নিজের মাধুর্য ৷ 
কাজীরে উদ্ধার .করে দেখাইয়া বীর্য ॥ 
ববন হরিদাসে দিল প্রেম-আলিজন । 
বেনাপোলের বনমধ্যে বাহার সাধন ॥ 
তিন লক্ষ নাম যে গে! জপে রাত্র দিনে । 
জীবনের সার নাম দৃঢ় করি মানে ॥ 
যে হরিদাস বেশ্ঠটায় পথ দেখাইল । 
বৈষ্ুব-দ্েবী রামচন্দ্র যারে পাঠাইল ॥ 
সদাই যে রহে মাতি সংকীর্ভন রঙ্গে । 

নব ভাবে গোরারায় ভকতের সঙ্গে ॥ 
আমাদের প্রাণারাম বড়ই উদার । 

মুক্ত করে পাপী যত সংসার মাঝার ॥ 
নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করে গোরাশশী । 
কীর্তনে রহিয়া ওগো মাতি দিবানিশি ॥ 
আচগ্ালে দেন কোল দয়াল কানাই । 
উদ্ধারিতে জীবকুল, বলিহারী যাই ॥ 
অর্গল করিয়া বদ্ধ শ্রীবাস অঙ্গনে । 

বনছদিন করে নাম অন্তরঙ্গ সনে ॥ 

চাপাল গোপালে প্রভু উদ্ধার করিল । 
“দয়াল' “দয়াল' বলি সাড়া পড়ি গেল ॥ 
গঙ্গাদাস পণ্ডিতে করিয়া উদ্ধার । 

জগাই মাধায়ে কোল দেন সারাংসার ॥ 
উদ্ধব দর্শনে রাধা পাগল যেমতি । 

“কৃষ্ণ “কৃষ্ত' বলি কাদে না থাকে শকতি ॥ 
সেইরূপ হাসে কাদে মোর গোরার্ঠাদ । 
বহিমুণখে করে ভক্ত, পাতি প্রেম-ফাদ ॥ 
এক আত্ম-কীজ প্রভূ অঙ্গনে রোপিল। 
দ্বেখিতে দেখিতে বৃক্ষ মুহূর্তে বাড়িল ॥ 
ফলিল কত যে: কল যাই বলিহারী ৷. 
কুষ্ষের সেবায় দেয় নিকুঞ্জবিহারী ॥ 
এইরপে হলো! শেষ চবিবশ বৎসর । 
অপরূপ করে লীলা গৌরাঙ্গনুন্নর ॥ 


প্রাগের নিমাই ১৪৭ 


কেমনে বণিব সব আমি মূঢুমৃতি । 

নানা লীলা! করে গোর! গোলোকের পতি ॥ 
ত্যগ-শিক্ষা দিতে প্রত ক্রুতগতি ধায়। 
মাঘ মাসে শুরুপক্ষে “ভারতী” যথায় ॥ 
সন্ন্যাস লইয়। পরে কত স্থানে গেল। 
রূপ-সনাতনে ঠাকুর উদ্ধার করিল ॥ 
গ্রভূর আজ্ঞায় ধার! গিয়া বৃন্দাবন । 

লুপ্ত তীর্থ করে উদ্ধার, প্রিয় বন্ধুগণ ! 
পুরীধামে ছিল এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ । 
নিরাকারব্রহ্মবাদী সুধীর সুজন ॥ 
ষড়ভুজ রূপ ধরি অতি মনোহর । 

উদ্ধার করিল তারে দেববিশ্বস্তর ॥ 
জয়দেব আর কবি চণ্ীদাসের গীত। 
আম্বাদিল রামানন্দ-সরূপ-সহিত ॥ 
“বিশাখাতন্ক' রামানন্দে.গোদাবরী তীরে। 
“সাধ্য সাধন, তত্ব পুছে বারে বারে ॥ 
নান! কথা কহি রায় কহে সর্বশেষে । 
দরাধাকৃ্ণ__শ্রেষ্ঠরস ভজিবে হরিষে ॥৮ " 
.এইরূপে প্রভু মোর সাধন শিখায় । 

জগৎ জীবের লাগি জেনো সুনিশ্চয় ॥ 
যেরূপে অজ্জবনে কৃষ উপলক্ষ করি । 
দেখাল জগংজনে সাধনার তরী ॥ 
স্রীর্গক্ষেত্রে গেল কাবেরীর তীরে |, 
স্রীরঙ্গ হইল অস্থির দেখিয়! তাহারে ॥ 
বাস করে প্রভ্‌ সেথা-ত্রিমল্লের ঘরে । 
বৈষ্বের সনে প্রভু চাতুন্মাস্ত করে ॥ 
পরমানন্দ পুরী সনে মিলন হইল। 
কৃষ্দাসে প্রভু তবে উদ্ধার করিল ॥ 
সপ্ত তালে প্রভু যে করেন বিয়োচন। 
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর করেন দর্শন ॥ 
সেখানেতে কৃর্ন্-পুরাণ শ্রবণ করিল । 
রাবণ হরে মায়াসমত! যাহাতে লিখিল ॥ 


প্রচারিল এরপে সর্ব কৃ্নাম। 
একদণ্ড নাহি করে কোথাও বিশ্রাম ॥ . 
শ্রবে যে করিব শেষ নিমায়ের কথা৷. ' 


গোরা যায় বৃম্বাবন শান্ত আছে গাথা ॥. 


লোকালয়-পথ ছাড়ি বনপথে ধাঁয়। 
সঙ্গেতে চ'লেছে এক বিপ্র মহাশয় 
্রভুগত প্রাণ তার 'বলভনত নাম। 
সর্ব্তীর্ঘ মানসে যায় বৃন্দাবন ধাম ॥ 

হম বনে চলে প্রভু কৃ নাম স্মরি। 
ব্যাপ্ত ভন্ুক ছাড়ে পথ তাহাকে নেহারি ॥ 
একদিন বন্য পথে ব্যাস্ত নিদ্রা যায়। 
আচন্বিতে শ্রীচরণ স্পশিল তাহায় ॥ 

প্রভু কহে”-_“কহ কষ” ব্যান্ব যে উঠিল। 


“কৃষ্ণ” “কি” বলি ব্যাস্ত নাচিতে লাগিল ॥ 


ঝারি খণ্ড পথে প্রভূ কাঁশীধাম গেল। 


স্থাবর জঙ্গমে কৃপা পথেতে করিল ॥ 


তপন মিশ্র গৃহে প্রভু করি অবস্থান | 
বৈদাস্তিক প্রকাশানন্দে করিল যে ত্রাণ ॥ 
সেথা হ'তে প্রভূ মোর প্রয়াগে আসিয়।। 
নদী স্নান করিল যে হরফিত হ'য়া। 
যমুন! দেখিয়া প্রেমে ঝাপ দিল তায়। 
ভ্টচার্য্য সচকিতে তীরেতে উঠায়॥ 
এইরূপে নানা পথ ভ্রমি' গোরাধন। 
বন্দাবনে পঁহুছিল, শুন বন্ধুগণ ॥ 
দিব্যোম্মাদ হয় প্রভুর অতি চমৎকার । 
যাহা তাহা কৃষ্ণ ক্ষুরে বহে অশ্রুধার ॥ 
যমুনার চল্লিশ ঘাটে করে প্রত স্লান। 
সেই বিপ্র দেখাইল সব লীলাস্থান॥ 
মধুবন তালবন যত আছে ভাই। .. : 
সর্বন্র গেল গো মোর প্রাণের নিশ্বাই 1 


রাধাকুণড ম্ামকুণ্ড সেথা * নিরপিল ॥ . 





ভক্তি-ঠাকুরাণী ১৪৯ 


হরধিত হয়ে প্রভু করে সেথা স্বান। 
ব্র্নারী আশীষিল দিয়! ছূর্বা! ধান ॥ 
মানস-গঙ্গায় গ্রভু স্নান সমাপিয়া । 
পরিক্রমে গোবধ্ধন ব্যাকুল হইয়া ॥ 
এইরূপে নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ। 
পুরীধামে এল' ফিরি” ভক্ত প্রাণধন্‌॥ 
দেখিয়! স্থনীল-জল সাগরের হরি। 
কৃষ্ণ ৮ বলি দিল ঝাঁপ যাই বলিহারী ॥ 
কেমনে বণিব তার অপার মহিম]|। 
পুরাণাদি বেদ ধার দিতে নারে সীমা ॥ 
নাম-কীর্তন এইরূপে করি সমাপন। 
জগন্নাথে গেল মিশি জগৎজীবন ॥ 





ভক্তি-ঠাকুরাণী। 


কেমনে বণিব আমি ভক্তিতত্ব-কথ!। 
রাধারাণী কর কৃপা গাহি সেই গাথা ॥ 
তুমি যে জগতমাতা গোলোকবাসিনী। 
মম বাঞ্থ' কর পুর্ণ কল্যাণদায়িনী ॥ 
আমা হেন নরাধম না আছে ধরায়। 
বিতরি করুণা তব রাখ রাঙ। পায়॥ 
বিপদ সাগরে পড়ি. ডাকিতেছি আমি। 
অধমে চরণে স্থান দাও দেবি! তৃমি ॥ 
সত্য পথে কর মোরে সদাই চালিত। 
বঞ্ধাবাতে নাহি যেন হই বিচলিত।॥ 
দূঢ় করি হৃদে ধরি যেন ও চরণ। 
যাহাতে মিলিবে “কৃফ” ভক্ত-প্রাণধন ॥ - 
বাল্যাবধি আখি নীরে ভাসিতেছি আমি। 
কৃপা-কটাক্ষ-পাত কর রাধে তুমি ॥ 


৯৫০. 


বিঢবিতকির দান 
আর ত' সহিতে নারি বৃষভানু-স্থৃতা । 
হৃদয়ে শকতি দাও ওগো বিশ্বমাতা ॥ 
কতকাল বাহিতেছি জীবন-তরণী। 
কবে বা হবে গো ৪শষ পতিতপাবনী ॥ 
এরূপে কেমনে আমি কাটাইক কাব। 
হদি- মাঝে এস রাধে ঘুচুক জঞ্জাল ॥ 
রড় সাধ পুক্জি দেবি! যুগলচরণ। 
হবেনা! কি বাঞ্ছ মোর কখন" পুরণ ? 
তবে কেন হেথা তুমি পাঠালে আমায়। 
চরণ-বিরহ আর সহনে না যায়॥ 
কি আর বলিব আমি সেই শ্টাম-কথা। 
সদাই দিতেছে মোরে প্রাণে বড় ব্যথা ॥ 
কেন সে নিঠুর এত জানি না যে আমি । 
কেবল পাঠায় মোরে যেথা ব্যথা-ভূমি ॥ 
আড়ালে থাকিয়া মোর রহস্য যে দেখে । 


 ইথে বড় পাই ব্যথা তাই ডাকি তোকে ॥ 


এখন গাহিতে চাহি তোর যে মহিম]। 


'নারদাদি ব্যাস যার দিতে নারে সীমা ॥ 


কর দেবি! আশীর্বাদ হতভাগ্য মোরে? 


যেন শক্তি-পাই আমি ভক্তি, বণিবারে ॥ 


মাখি সব .বৈষ্বের পদধুলি গায়। . 
খুঁজিতে চলিন্ু আমি ভক্তি গো যেথায় ॥ 
এবে আমি -কহিব যে ভক্তির মাধুরী । 
যাহাতে শ্টামের মন করে সদ! চুরী। 
“সন্বন্ধ' মোদের-_-“কৃষ”, “অভিধেয়'-_“ভক্তি”।। 
'কৃষ্প্রেম'-_-প্রয়োজন', বৈষ্বের মুক্তি ॥ 
ঈশ্বরে ' পরামুরক্তি' তারে “ভক্তি” বলি। 
ঈশ্বর মোদের-_“কৃষ্ণ, 'যেওনাকো। ভুলি &. 
নবছীপ কৃন্দাবনে ক'রোনাকো। আন্‌ । 

তুইই হয় যে ভাই নিত্য-কৃষ্ণ-ধাম ॥ 


'ভক্তিই সাধ্য মোদের ভক্তিই, সাধন। 


যাহাতে মিলিবে ভাই শ্ত্রীরাধারমণ ॥ 


ভক্তি-টাক্ষুরাজী 


গুরুপদে রাখি মতি কর গো সাধন। 
,গুরুকৃপায় পাঁবে তুমি যুরলীবদন ॥ 
“সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।” 
“কৃষণ“প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাঁশক্তি ॥৮ 
“তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংবীর্তন।” 
“নিরপরাধে কৈলে নাম পায় প্রেমধন ॥৮ 


না মী ৪ চা চি 


“কুষ্চ যদি কূপা করে কোন ভাগ্যবানে 1” 


“গুরু অন্তর্যামীরপে শিখায় আপনে ॥৮ 


করে যদি 'মহাপাগী সদা গো কীর্তন। 


শ্রেষ্ঠ ছবিজে পরিণত হয় সেই 'জন ॥ 
্রন্মাণ্ড পুরাণে তাহা আছে যে বণিত। 
ভয় নাহি করো! তুমি হইয়া পতিত ॥ 
হরির গ্রীতির তরে চিগ্ময়. বুদ্ধিতে, 

যে জন্‌ করে গো পুজা তার বিগ্রহেতে। 
জীবেরে তাদৃশী গ্রীতি করেনাকে। ভাই, 
কনিষ্ঠ ভকত' বলি. জানিবে সবাই ॥ 
আবার.কৃষ্ণের প্রতি করে যে ব! প্রীতি, 
বন্ধু ঝলি মানে তায় আছে ধার ভক্তি; 
কৃপা করে যাঁরা হয়, নির্ব্বোধ, সরল, 
উপেক্ষা করে গো এঁ বিদ্বেষীর দল, 
“মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব শাস্ত্রে তারে বলে। 
বিদদিত আছে যে' ইহা এই ভূমণ্ডলে ॥ 
এখন শুন গো মোর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ। 
'ভাগবতোত্তমের কিবা হয় গো ভূষণ। 
"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মৃত্তি। 
সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফুর্ডি॥” 
সর্ববভূতে দেখে সে যে কৃষ্»ভগবাপে, 
আত্মার গো আত্মা যিনি শান্ত্রেতে বাখানে__ 
সর্বধভূতে দৃষ্টি, ধার সর্বক্ষণ বয়, - 
ছলনা চাতুরী সব জানিতে ফে পায়; 


-১৫১ 


৯৫২ 


অন্তরে থাকিয়া যিনি সবাকার মন। 
পরমাত্মারপে সদা করেন দর্শন ॥ . 
নিরপেক্ষা__হয় “ভক্তি' কিছু নাহি ঢায়। 
নিজেই “সৌন্দর্য্য আর “অলঙ্কার হয়॥ 
“আমি ত' কৃষ্ণের দাস”--যেবা! এই বলে। 
দয়া আর “দৈষ্ঠ' সেবা করে কুতৃইলে॥ 
সুদৃঢ় বিশ্বাস কৃষে আছে ভাই ধার। 
মনেতে জানিবে--“ভক্তি' জন্মেছে তাহার ॥ 
অচিরেই কৃষ্ণ তায় উদ্ধার করিবে। 
ব্রজে রোধাকৃঞ্ণ' তার অবশ্য মিলিবে॥ 
এবে যে শুন গো ভাই আর” নান! কথা । 
পায়ে পড়ি ধর ধৈর্য্য শাস্তি পাবে তথা ॥ 
“কৃষ্ণ ভূলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ 1 
“অতএব মায়। তারে দেয় সংসার-হ্ঃখ ॥? 
“কতু স্বরগে উঠায় কতু নরকে ডুবায়। 
“ত্য জনে রাজা! যেন নদীতে চুবায়॥৮ 


ষ রী ৪ গং ক 


“জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।” 
“সেই দোষে মায় তার গলায় বাঁধিল ॥ 
“তাতে কৃ ভজে করে গুরুর সেবন । 
“মায়াজাল ছুটে পায় কৃষের চরণ ॥ 


চি মা ঙ্ গ 


“কৃষ্ণনাম হইতে হবে সংসার মোচন।” 
“কুষনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ |” 


ধঁ নঁ ১ ধু দঃ 


“আপনি সভারে প্রত করে উপদেশ । 
“কৃষণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥” 

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।” 
“হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে )” 
«প্রভু, বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।” 
“ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ধবন্ধ॥” 


| আইও. " 


“ইহ! হৈতে সবর্ব সিদ্ধি হইরে সভার ।”. 
“সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর. &” 
“দশে পাঁচে মিলি নিজ ছয়ারে বসিয়া” 
“কীর্তন. করিহ -সভে হাতে তাজ্ছি দিয়! ॥” 
“রয়ে নমঃ কৃষ্ণ বাদবায় নমঃ 1” 
"গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদন ॥” 
“কীর্তন কহিল এই তোমা সভাকারে |” 
প্্রীয়ে পুজে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে ॥* 


“কৃষ্দাস অভিমানে যে আনন্দ জিন্ধু।” 
«কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্তু ॥” 
ধু চা চে টা ক 
“কষ্ণনাম মহামস্ত্রেরে এই ত” স্বভাব ।” 
“যেই জপে তার কৃষ্ে উপজয়ে ভাব ॥৮ 
এ ও এ এ চি 
“নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন ৮ 
“কৃষ্ণ-নাম উপদেশি তার সর্বজন ॥” 

চু ১৪ ও ৮ হী 
«অতএব মালী আজ্ঞা! দিল সবাকারে |” 
“হাহা ভাহ। প্রেম ফল দেহ যারে তারে ॥৮ 
গর হুঁ রক ৬ ও 
“গোবিন্দ-ভজনে হয় সবে অধিকারী ।” 


*কিবা শুদ্র কিবা বিপ্র পুরুষ বা নারী ॥” 


রঃ রঃ নি চি চি 
বৈষ্ুবের ধশ্ম হয় করিতে প্রচার । 
যাহা হ'তে জীব সব পাইবে উদ্ধার ॥ 
প্রচারেতে যেথা! ভাই ব্যাঘাত দেখিবে। 
রূঢ় বাক্য কদাপিও মুখে না আনিবে ॥ 
বৈষ্বের নিন্দা ভাই ক'রোনা কখন'। 
বৈষ্ণব-বিদ্বেবী কৃষ্ণের পায় না চরণ ॥ 
বৈষ্ব-দর্শনে যদি ক্রোধ উপজয়, 
অঙ্বা অভিনন্দন না কর তাহায়ঃ 


৯৫৪ 


অধঃপতন হবে তব নিশ্চিত জানিবে। 
এই হেতু সাবধানে তুমি যে চলিবে ॥ 


_ উচ্চৈ-স্বরে করিলে ভাই নাম-সংকীর্তন। 


শতগুণ পুণ্য লাভ করে ভক্তজন॥ 
উচ্চারিতে নাম যার না আছে শকতি। 
সে জীব তরিয়া যায় শুনি উচ্চ গীতি ॥ 
এখন শুন যে মোর প্রিয় বন্ধুগণ। 
বীজ মন্ত্র যাহা হ'তে করিবে গ্রহণ ॥ 
যে গুরু দেখিবে ভুক্ত সংসমন্প্রদায়। 
অন্থভবে মিলেছে ধার বাঁকা শ্ামরায় ॥ 
শাস্ত্র নাহি জানে যদি তাহে নাহি ক্ষতি। 
প্রত্যেক বাকোতে ধার শাস্ত্রের বসতি ॥ 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্না, করণাপাটব। 
যাহাতে আদৌ নাই এই দোষ সব॥ 
অচিরেই তাকে তুমি বরণ করিবে। 
নিত্য-প্রকাশ গুরুতত্ব মনেতে রাখিবে ॥ 
গুরু-শক্তি পরিব্যাপ্ত আছে সব ঠাই। 
ভুলি না যেও গো! মোর প্রিয় বোন্‌ ভাই ॥ 
“বুন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন |” 
"কাম বীজ কাম গায়ত্র্যে ধার উপাসন ॥৮ 


সং খা রং সং ৬ 


গোলোকেতে আছে শুন ভগ্মী-ভ্রাতৃগণ । 
'গৌর-গীঠ' কৃষ”পীঠ ভূবনমোহন ॥ 
সাধনার কালে যেবা গৌর শুধু ভজে, 
প্রেম-ভক্তি করি লাভ গৌর-রসে মজে? 
নিত্য দেহ লাভ করি গৌর-গীঠে যায়। 
উদ্দার রূপেতে প্রভু আছে গো যেথায় ॥ 
সেখানেতে ভজে গিয়৷ গৌর প্রাণধন। 


' সাঙ্গোপাজ সঙ্গে যেথা আছে নারায়ণ ॥ 


আবার যে জন মাত্র করে কৃষ-পুজা ৷ 


জি-টাক্ষুর ৯৫৫ 
সেথা গিয়া করে সেবা মুরলীবদন। 
মাধূর্যের মূর্তি সে যে মদনমোহন । 
এবে শুন লীল! কথা মাধুর্যের সার। 
যাহা গো করিল দান গৌর-অবতার ॥ 
গুনিলে সে ব্রজ্জলীল! বুক ভ'রে যায়। 
শমন পলায় ত্রাসে ফিরিয়া না চায়॥ 
রাধাকৃষ করে লীলা তৃবনমোহন। 

লয়ে সব কুলবতী ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 
কৃষ্ণ নাহি জানে তাহা না জানে গোগীগণ | 
“দোহার রূপ গুণে দোহার নিত্য হরে মন॥৮ 
বাজে গো শ্টামের বাঁশী মরমে পশিয়া। 
আকুল করে গে! সব ব্রজবালা-হিয়। ॥ 
্বীয় স্বীয় গৃহ ত্যজি কুলবধূগণ। 
উর্স্বাসে ছুটে যথা মুরলীবদন ॥ 
লোকলজ্জার ভয় তারা করেনাকো ভাই। 
মহাভাবে মত্ত যথা উন্মাদিনী রাই ॥ 
কলঙ্ক র'টেছে ওগে! ত্রিভূবনে ধার। 
যোগী খধি গাহি যাহা ইষ্ট লভে তার। 
রাখালের করে খেলা যযুনাপুলিনে। 
ধীর সমীর বহে যেথা রাত্রিদিনে ॥ 

কদন্ব বৃক্ষের তলে হেথা শ্যামরায়। 
যমুনার ভটে মোহন মুরলী বাজায় ॥ 
যমুন। যে বছে উজান বাঁশরীর তানে। 
মীন দেখে গো শ্বামে অনিমেষ নয়নে ॥ 
তাহা! দেখি রাধারাণী করে; “হায়! হায়!” 
কেন যে দিল গে বিধি পলক আমায়॥* 
আবার দেখি গো সেথা! গিরি-গোবর্ধান। 
গ'লে বায় শুনি এ 'মুরলী মোহন ॥ 
শ্যামনুদ্দর করে লীলা অন্ত নাহি তার। 
প্রকৃতি হাসে যে সদা ল'য়ে পুষ্পভার ॥ 
রাই সেথা বসে থাকে কৃঞ্জে মান করি। 

' মাধব সাধে গো তার ছচরণ ধরি। 


'ন্বিচদতকের দান 


তবুও ভাঙ্গেন। মান “মধুকেহ' বলি । 
প্থৃতনেছে' ' ভাঙ্গে মান যথা চজ্রাবলী ॥ 


এইল্সপে গোপগোগী তূঙ্জে সেবান্ুখ । 
থাকেনাকে। তাহাদের জাগতিক-ছুঃখ ॥ 
মিলনে বিরহ সেথা বিরহে দিলন। 
তাই হয় আনন্দের পূর্ণ আম্মাদন ॥ 
বাল্যে একদিন ব্রঙ্গা ভ্রজলোকে গিয়া । 
গোবৎস করিল চুরি সন্দিগ্ধ হইয়া! ॥ 
এই্বর্যা-প্রকাশ করি ঠাকুর কানাই। 
হলেন গোবংস নিজে বলিহারী যাই ॥ 
দেখিয়া কত যে ব্রহ্মা স্তব আরমস্তিল। 
পুরাণ পড়িলে তুমি জানিবে সকল ॥ 
আবার দেখি যে হেথা অপরূপ-শোভ।। 
ময়ূর ময়ূরী নাচে বড় মনোলোভ।! ॥ 
কোথাও বা দেখি ভাই হরিণ হরিণী। 
ছুটিতেছে মৃছু-মধু প্রাণ-বিমোহিনী ॥ 
এইকরূপে কত লীল! মোর শ্যামরায়। 
বুন্দাবনে করে সদা কহনে না যায় ॥ 
ভূমি ধার চিস্তামণি কল্পতরুময় । 
কামধেনু যেথা! সেথা! ঘুরিয়৷ বেড়ায় ॥ 
দেখিতে যে বড় সাধ হয় মোর ভাই। 
আশীব্্ধাদ কর মোরে তোমরা সবাই ॥ 
অবশেষে মহারামে মদনমোহন । 
ভক্তবাঞ্ছ৷ পূর্ণ করে জগৎজীবন ॥ 

ঘাহা হ'তে উঠেছিল রাগ হাজার যোল। 
'রাগিনী' ছত্রিশ হাজার গগন মোহিল ॥ 
সাধন ভক্তিতে ভে গৌর-শ্যামরায়। 
লভে সে যে এই লীলা জেন” ম্ুনিশ্চয় ॥ 
কায়বহ করি লাভ দেহ হয় হই। 
শগৌর-গীঠ কৃষ্ধ-গীঠে থাকে যে সদাই ॥ 
অপার জ্বাঁনন্দ-লাভ করে সেই জন। 
অন্ত-যোগে দিতে যাহ! না পারে কখন ॥ 


ভাগ্যবান হও হদি, ব্রঙ্থাণ ভ্রমিজেন 
বীজমন্ত্র গুরু হ'তে করিয়া গ্রহণ. 
মালী হ'য়ে সেই বীজ করিবে রোপণ 
শআধণ কীর্তন জলে সেচন করিবে। 
 ভক্তিলতা-বীজ তবে অবশ্য বাঁড়িবে॥ 
“নাম-বিগ্রহ-্বরূপ তিন একরূপ |” 
“তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥” 
“দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ ।” 
“জীবের ধর, নাম, দেহ, স্বরূপ,-বিভেদ 1৮ 


গং গং ্ সা রঃ 


নিষ্ঠাননে নাম তুমি যতই করিবে। 
ততই কৃষেতে তব প্রেম উপজিবে ॥ 
সিদ্ধি না আমিতে পারে তাহে ক্ষতি নাই। 
বাড়িবে-__দেন্ত, প্রেম যা'তে বশ কানাই ॥ 
ভক্তি-যোগ বিন৷ ভাই অন্য যোগে সব। 
সিদ্ধি আসি বাধা দেয়; পড়ে যায় রব ॥ 
অহঙ্কারে সাধক যে হয় আত্মহারা । 
যোগচ্যুত হয় তাই বলে গেছে গোর! ॥ 
আর এক কথা শুন ভ্রাতা-ভগ্রিগণ, 
নামের অক্ষর মনে করিয়৷ চিন্তন, 
অষ্টপাশ হ'য়ে মুক্ত কর সদা নাম। 
অচিরেই পাবে তুমি “রাধা” আর “শাম” ॥ 
ভুলি যে যেওন। কৃষ্ণ-দাসদাসীগণ। 
শ্রীগৌরা্গ হন যে মদনমোহন ॥ 

যদি কোন মহাপ্রাণ হয় গো স্পন্দিত। 
বিশ্বপ্রাণ উঠে মাতি হইয়া বন্কুত ॥ 
সেইরূপ জ্রীগৌরের নামের বন্কারে। . 
চরণে ধরি.গে! মবার কছ কৃষ্ণনাম। 


শ্বিচখিতকির লাল 


আমর! থাকিব কেন ঘুমে অচেতন। 
ডাকিছে স্বয়ং হরি ভক্ত-প্রাণধন ॥ 
অতএব ত্যাগ করি জ্ঞানাষ্টাঙ্গ-যোগ, 
যাহাতে হয়ন।! কোন আনন্দের ভোগ 
টা, দৃশ্ব, দর্শন গে। থাকে না যথার, 
জীবাত্মায় বিসঙ্জিয়ে সর্বনাশ হয় ॥ 

শুদ্ধ চিত্তে কর নাম প্রাণ-অভিরাম। 
রক্ষা করিবে সদা জলধর-শ্যাম ॥ 

যেরূপ অর্জুনে কৃষ্ণ রক্ষিল সমরে। 
ভীম্ম-শরজাল হ'তে বিদ্ধ হয়ে শরে॥ 
আর এক কথা মোর প্রিয় বন্ধুগণ। 
শুনিলে হইবে হিত শুন দিয়! মন॥ 
করিবে তোমরা সদা বিগ্রহ দর্শন । 
লু্ঠিত হইবে দেহ কৃষ্ণের প্রাঙ্গন ॥ 
মথুরা-মণ্ডুলে ভাই করিলে যে বাস। 
কৃষ্ণ-ভক্তি ক্ষিপ্র পায় রয়নাকো ত্রাস ॥ 
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট ভাই করিবে ভক্ষণ। 
পাদোদক নিষ্ঠাসনে করিবে সেবন ॥ 

দেহ অপটু মোদের মন যে চঞ্চল। 
আছে শুধু বাক্য এক তারে করি বল।॥ 
গ্রাম্য-কথা” কহিবে না, শুনিবে না, ভাই। 
অমানী হইয়। নিজে মানিবে সবাই ॥ 
বাক্যের শুব্যবহার এস মোরা করি। 
মুখে সদা উচ্চারণ করি গৌরহরি ॥ 

যে গৌর ব'লেছে,__“আছে যত নগর গ্রাম। 
সর্বত্র হইবে প্রচার নিত্য মোর নাম ॥” 
সর্বশেষে শুন এক গুঢ়তম কথা। 

যে কথা শুনিলে তব যাবে মনো-ব্যথা ॥* 
নিত্য সিঙ্ধ কৃষ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।” 
“শ্রবপাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥* 


ঙ ক ষ্ু কু গা 





শে 





খাল্রা করে খেলা যমুনা পুজি 


৮5. চার প্রসার পাস এস 
বহে বেথা রাত পিনে ও 


মাচমর খুলি ১৫৯ 
মহাপ্রভুর এই বাক্যের গুঢ় মর্ম যাহ!। 
শরণ লইয়া তার শুন এবে তাহা ॥ 
কভু ত' অনিত্য নহে কৃষ্*-প্রেম ভাই। 
সাধ্য ত' নহে গো ইহা! বলেছে নিমাই ॥ 
চাকচিকা হয় যেরূপ ময়লা! বাসন, 
সুমার্জিত হ'লে পরে, ভত্মী-ভ্রাতৃগণ! 
সেরূপ সাধন-ভক্তি প্রথমে সাধিয়া, 
করে পরিষ্কার ভক্ত, মলপূর্ণ হিয়া, 
কৃষ-প্রেমে উদ্ভাসিত হয় স্ুনিশ্চয় । 
ছিল কালি যাহাতে অনাদিকালময় ॥ 
ভগবানে থাকে যে ভাই তাহার “স্বরূপ? 
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে থাকে “প্রেম অপরূপ ; 
সেই প্রেম" হ'তে রশ্বি হ'য়ে নিপতিত । 
করয়ে সাধক চিত্ত নিত্য উদ্ভাসিত ॥ 
প্রেম-ভক্তি লভি সে যে শুন বন্ধুগণ। 
অচিরেতে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥ 


নামের ঝুলি । 


“2০. 


নাম' “নাম” করি সবাই নাম ত” সোজা নয়, 
নামের বলে দেখবি হরি ভূমণ্ুলময় ; 
নামেতে যে ক'রূবে পাগল, 
মন প্রাণ হবে বিহ্বল, 
বাহা-ৃষ্টি থাকৃবেনাকো উঠবে প্রেমের ঢেউ । 
আনন্দেতে মাত্বে প্রাণ রবে না আর কেউ ॥ 


৯৬০ 


নুধামাথা এই হরিনাম এনেছে গৌরহরি, 
পাগী-তাগী সবাই তোরা আয়রে ত্বরা করি; 
ক'রুলে এবার অবহ্থেলা, . 
চ'লে যাবে নামের ভেল! 
মর্বি ডুবে মাঝখানেতে থাক্বে না৷ যে আশা । 


মায়ার বাধন কাটিয়ে দিয়ে আয়রে ছাড়ি বাসা। 


চ”লে যখন যেতেই হবে ছু'দিন পরে ভাই, . 

মিছে কেন “আমার “আমার' করিস্‌ বল্‌ না তাই ; 
ভূলে গিয়ে সকল বাঁধন, | 
কর্রে কৃষ্ণ-নাম সাধন? 


নিষ্ঠাসনে ক'রূলে নাম হবে প্রেমোদয়। 


তখন হরি তোরে কোলে নেবেন স্ুনিশ্চয় ॥ 


নামাপরাধ শুন্য হ'য়ে কর্‌ নাম' সবাই, 

আস্বে নেমে 'নামে' নামে সেই দয়াল কানাই ; 
বলেছে যে স্বয়ং হরি, | 
উদ্ধারিতে নরনারী, 

থাকিস্নারে মায়ার ঘোরে পেয়ে জনম সেরা । 

দেখ না ভেবে কেউ কারো নয়, বল্ন! “গোরা” “গোরা? ॥ 


সাধু সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে কাটিয়ে দে না কাল, 
মিল্বে গুরু কল্পতরু ঘুচিবে জঞ্জাল? 
সব অভিমান বিসজ্জিয়ে, 
আয়রে জীবন নদী বেয়ে, 
ডাকছে. তোদের গৌর-নিতাই,-_-“পারে যাবি আয়। 
সময় বয়ে যায় রে, ওরে সময় বয়ে যায় ॥ 


১ 


বংশী-ধনি। 


সত সকাল 


ওই বাজে ওই শোন্‌ শ্টামের বাঁশরী, 
“আয়রে পতিত, ওরে, আয়! আয়!” ঝুলে; 
ওরে মূঢ় মন, কেন ঘুমে অচেতন? 

নাহি পাবি শ্টামধন কাল বয়ে গেলে। 


সুমধুর তানে বংশী ওই বাজে, ওই! 
যমুনার বারিরাশি নাচাইয়া তালে; 
ময়ুর ময়ূরী শুনি সে মধুর ধ্বনি, 
আনন্দে করিছে নৃত্য "্ঠাম' পাবে ঝলে। 


হরিণ ছুটেছে ওই! হরিণীর লাগি, 
শুনিয়। সে সুমধুর বাঁশরীর তান? 


কোকিল ছুটেছে গ্ভাখ. কোকিলার পানে! 


শুনা'তে শ্টামের সেই সুললিত গান। 


পাপিয়া ধরেছে তান পঞ্চমের সুরে, 
শুনি কেশবের সেই মধুর বান; 
সারস পাখীর! সব জলে নৃত্য করে, 
এমনি সে বেণুধ্বনি ভূুবনমোহন ! 


চাতক বসিয়াছিল মেঘ-বারি আশে, 
শুনিয়া শ্টামের ওই মোহন মুরলী; 
ঘুচে গেল তৃষ্ণা! তার জনমের তরে; 
তুই কেন শ্ামধনে হেলায় হারালি? 


যে বখী বাজিলে রাধা হইয়া! পাগল, 
ছুটে যেত' ব'লি,-“কোথা শ্বাম গুণমণি 1 
সে বংশী-নিনাদ শোন্‌ স্থির হ'য়ে মন, 
মোহন বাঁশরী-রব প্রেম-নির্বরিণী। 


নি 


শুনি ওই বংশী-ধ্বনি ব্রজ-গোগীগণ। 


ত্যজি নিজ-পতি, হ'য়ে পাগলিনীপারা ; 
ছুটিত শ্ামের পানে “কোথা বধু ।* বলি, 
ভাসাইয়া বৃন্দাবন ত্যজি অশ্রু-ধারা। 


ওই বেণু-ধ্বনি শুনি গাভীগণ সদা, 
হান্থারবে পুচ্ছ তুলি শ্যাম পানে যেত'; 
তুই কেন র'লি মন হ'য়ে অচেতন, 
মায়ার বিষম ফাঁদে হইয়া বিব্রত? 


শুনিলিন। মুঢ়মন না আছে শ্রবণ, 
বংশী-ধ্বনি উঠে গ্ভাখ. গগন ভেদিয়া; 
কিন্নর কিন্নরী সব ত্যজিয়৷ বিহার, 
অগ্দরার সনে বংশী শুনে হান! দিয়া । 


শুনিয়া সে বাঁশরীর স্থললিত তান, 


আনন্দে আকাঁশে নাচে তারাদল যত; 
চন্দ্র স্থর্য্য গ্রহ সব নাচে দ্যাখ. ওই, 
গোবিন্দ-চরণ ধ্যানে হ'য়ে তুই রত। 


সাগর উথলি উঠে চেয়ে ছ্ভাখ্‌ ওই, 
নিজ-বক্ষে লয়ে তার যত উত্মিমালা, 
শুনিয়া শ্যামের বাঁশী! তবে কেন তুই 
জাগিলিনা জুড়াতে এ ভ্রিতাপের জ্বালা ! 


মোহিয়া এ মহাব্যোম বাঁশরীর গান, 
প্রতিস্থানে হয় দ্যাখ ঘাত-প্রতিঘাত ; 
শুনিলি না সে মধুর রাগিণী-আলাপ, 
বৃুথায় জীবন-রবি হ'ল অস্তমিত | 


স্থাবর জঙ্গম নাচে আনন্দে বিহ্বল, 


ঘুমাস্‌ না মুমন. জাগ, এইবার ; 


শ্যামের তরণী এসে লেগেছে যে ঘাটে, 
উঠে পড়, যদি হবি ভবসিম্কু পার। 


 মধুকর করে সদা যে শ্টামের গান, . 
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ রবে মাতায়ে বায়; 
সে শ্টাম বাজায় বংশী শুনিলিনা তুই ; 
ওরে মুঢ় মন! তোরে কি বলিব হায়! 


চরণে মুপুর শ্টাম তালে তালে নাচে, 
রুণু বুছু রুণু, করি হয় তার ধ্বনি; 
কানের ভিতর দিয়! পশিয়া মরমে, 

কাদায় ভকত-জনে নীলকান্ত-মণি। 


পেরেছি বুঝিতে মুঢ় ! জাগিবিনা - তুই, 
মোহ-তন্দ্রাঘোার তোরে ঘিরেছে কেবল; 
শ্বামপদে রতি কভু হবেনারে তোর, 
ভূপ্তিলি বিষয় সদ! তীব্র-হলাহল। 


জগৎ বাসে না ভালো” বুঝিলিন। তুই, 
কি মোহ-মদিরা পানে সদা মাতোয়ারা ; 
নিজের সব্বন্ব-ধন মদনমোহন, 

ভূলে গেলি মূঢ় তুই হ'য়ে দিশেহার! ! 


অধরে মুরলীধর ধরিয়! মুরলী, 
করিতেছে পঞ্চরসে বংশীর বাদন ; 
পড়, গিয়ে মন-অলি ! চরণ-কমলে, 
তৃপ্ত হবি মধু তার করি আস্বাদন । 


পশে ধার কর্ণে ওই মোহন-বাশরী, 
যুক্ত-বৈরাগ্য তায় করে অধিকার ; 
ছুটে চলে শ্যাম-পানে উদাসীন বেশে, 
আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে সংসার মাঝার। 


রাধা-প্রেমে হয়ে শ্যাম সদা বিগলিত, 
ত্রিভঙ্গ হয়েছে গ্ভাখ. আঁখি তোর খুলি; 
এ শ্যাম চলিয়া গেলে আসিবে না আর, 
করিবিরে সদা তুই আকুলি ব্যাকুলি। 


১৬৪ বিচবতকর দান 
মানব জনম হয় হূর্ণভ সবার, | 
সে কথা গেছিস্‌ ভূলে! স্থান যে ভীষণ; 
তাই বুঝি শুকদেব হুংস চুড়ামণি, 
আসিবেনা ঝলেছিল এ মায়া-কানন। 


জীব হয় চিৎবিন্দু, তাতে এত' রতি ! 
ভেবে গাখ, ওরে মন! সে বস্ত কেমন; 
যেখানেতে চিৎসিন্থু আছে যে উথলি, 
বরহ্মানন্দ কাছে যার না হয় গণন। 


ভোগদেহ এ-ত' নয় গ্যাখু তত্ব ভাবি, 
বিরিঞ্ি-বাঞ্ছিত দেহ সাধনার ধন; 
রিপু সব করি 'দাস” খাটাইছে তোরে, 
মায়া-মোহ-পদাঘাত খেল অকারণ। 


উচ্চারণ কর্‌ তুই নাম-্পর্শমণি, 

চৌদিকে ফললিবে সোনা হবে জ্যোতির্ময় 
টুটিবে মায়ার বাঁধা, পুত-শাস্তিধারা 

ছুটিবে সকল দিকে পেয়ে “দয়াময়” । 


“কৃষ্ণ মোর প্রভু ভ্রাতা” এই হয় জ্ঞান, 
ভুলায়েছে সে কথা ষে মায়া কুহকিনী; 
নাম, রূপ, গুণ, লীলা! কর্রে শ্রবণ, 
দূরে যাবে শোক তাপ মন-বিদারিণী। 


আছে যার রতি কৃষ্ণে, নাহিকো৷ বিষয়, 
থাকিলে বিষয়ে রতি “কৃষ্ণ নাহি পায়; 
বিরুদ্ধ স্বভাব ছৃ'য়ের জানিয়া নিশ্চিত, 

“তোমার হ'লাম!” বলি' পড়, শ্যাম-পায়। 


_ভভূ্তি' “মুক্তি” “সিদ্ধি পায় কর্মী-জ্ঞানী-যোনী, 
ভকতের কাছে তাহা লোষ্রখগ্-প্রায়; 
সে চাহে ভজিতে সদা গোবিন্দ-চরণ, 
তাগ করি এই তিন গণি অন্তরায়। 


বংশী-ধনি ১৬৫ 


করে ভোগ ভক্তগণ নানাবিধ জ্বাল1? 
সে কেন জানিস? ওরে মম মূঢ় মন! 
পেয়ে শ্যাম প্রেমময় করি অনাদর, 
যা'তে না আসিবে পুনঃ এ মায়া-ভবন। 


ব্যাসদেব সর্ধশান্ত্র করিয়া রচনা, 
শাস্তি নাহি পেয়েছিল মনেতে তাহার ? 
“জ্রীমন্ভাগবত” রচি নারদ-বচনে, 
ল'ভেছিল চির-শাস্তি সংসার-মাঝার । 


থাক্‌ মন বিষয়েতে ক্ষতি নাহি তায়, 
জগৎ কৃষ্ণের তাহা ভুল'না কখন; 

“আতেক্দ্রিয়-গ্রীতি-বাঞ্থ1” জেনে বিষময়, 
“কৃষ্েন্দ্িয়-গ্রীতি-বাঞ্ণয়” হওরে মগন। 


প্রেমপাকে জীবাত্বায় করিয়! মন্থন, 

লাভ করি ভক্তগণ দশ! প্রেমময়ী ; 
নিত্য দেহে ভজে সদা নিত্য বৃন্দাবনে, 
“রাধাশ্যাম”_ যুগল রূপ! হয়ে সর্ক্জয়ী। 


হৃদয়-মন্দিরে মন দিস্‌ না অর্গল, 
প্রেমের ঠাকুর মোর সেই নীলমণি ; 
যখন আসিবে সে গো তোর সন্নিধানে, 
ফিরে যাবে গ্াখে যদি রুদ্ধ হিয়াখানি। 


হে শ্যাম করুণাময় পতিতপাবন ! 

আমা হেন পাপাত্মার নাহি কি উদ্ধার? 
তবে কেন ডাকে সব বলি জগন্নাথ, 
কপ নাহি কর যদি বলি ছুরাচার! 


মহান্‌ প্রসাদে তব দাও হে প্রেরণা, 
ব্যাকুলত। হৃদয়ের দিতে রাঙা পায়; 
তুমি না চরণে প্রভু দিলে মোরে স্থান, 
আর কে দিবে গো শ্যাম অধমে আশ্রয়? 


১৬৬ 


বিচবচকর দান 


সব. চেয়ে হীন করি মানি আপনায়, 
কর্‌ মন| প্রীহরির নাম সন্থীর্তন; 
আলোকিত করি তোর হাদয়-মন্দির, 
পশিবে সে দীননাথ কাঙ্গালের ধন। 





সত্যের জয়। 





যুগল-চরণ ভজ্তে তোর প্রাণ যদি চায়, 
বাহির ভিতর কর্‌ এক্‌, থাকৃবেনাকে। ভয় ; 
সত্য পথে চলে যারা, 
 হয়নাকো। দিশেহারা ; 
“সত্য-স্বরূপ' গৌর-নিতাই সদাই কাছে রয়। 
তার! ছু'ভাই বড়ই দয়াল জানিস্‌ সুনিশ্চয় ॥ 


সত্য তরে ত্যজি ধাম মদনমোহন, 
ধ্রাধামে আসে নামি যেথা! বৃন্দাবন ; 
ধরা? ত্বোণ' রূপে যারা, 
সাধনায় হলো সারা, 
“যশোদা' “নন্দ রূপে তারা লভে যে জনম । 
সত্য তরে জান্বে, মোর ভ্রাতা ভগ্নিগণ ॥ 


_ সত্যের বল বড়ই বল জানিও সবাই, 


সত্যের তরে বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাই; 
সত্য তরে কৃষ্ণধন, 
বাসে ভালো ভক্তজন, 

সত্য তরে পড়ল' বাঁধ! ব্রজে শ্টামরায় | 


মূলমন্ত্র কর “সত্য? হবে তোমার জয় ॥' 


গোঢলাকধাম . [৯৬৭ 
পিতৃ-সত্য পালন তরে রাম গুণধাম, 
যোগিবেশে পশ্ল' বনে ত্যজি সর্ববকাম 7. 
সত্য তরে রাজ। “বলি? 
বর্গ ম্ত্য দিয়ে বলি, 
করে গমন পাতালপুরী সঙ্গে ভগবান্‌। 
এস উড়াই মিলি সবাই সত্যের নিশান ॥ 


সত্যের তরে দিল কর্ণ 'পুক্র-বলিদান, 
সত্যের তরে হরিশ্চন্দ্র গেল যে শ্মশান; 
সত্য তরে হরিদাস, 
হ'য়ে সদা কৃষ্ণদাস, 
কাজীর প্রহার গায়ে সহে যে ভীষণ। 
কৃষে। কহে৮-কির কৃপা পাষণ্ডীরগণ | ॥ 


সত্য তরে করে দেখ প্রাণ বিসঙ্জন, 
চিতোরের যত রাণী শুন বন্ধুগণ; 
অতএব এস মোরা, 
সত্যে মানি ঞপ্রুবতারা', 
মহদনুভব-নামে হইগো মগন। 
“নাম” নামী? ভিন্ন নয়ঃ দৃঢ় কর মন॥ 


গোলোকধাম। 


১ ১ 


চরণে পড়িয়া সবার দস্তে তৃণ ধরি। 
অনুরোধ করি আমি বল্রে গৌরহরি ॥ 
বেলা বয়ে যায় ওরে বেলা বয়ে যায়। 
বাজায় বাশরী এ শোন্‌ শ্যা্ররায়।7 
ভজ “কৃষ্ণ জপ “কৃষ্ণ কহ- কৃষ্ণ-নাম। 
নিশ্চিত নামিবে কৃষ্ণ ত্যজি তার ধাম ॥ 


১৬৮ 


বিরজার পরপারে সিদ্ধলোক যথা। 
যোগী জ্ঞানী মুক্ত হ'য়ে যায় ত্বরা তথা॥ 
ওপারেতে পরব্যোম আছে অবস্থিত। 
মনেতে জানিবে ভাই হইয়া নিশ্চিত ॥ 
অনন্ত বৈকু্ঠ তায় যাই বলিহারী। 
কুষ্-লীলা অপরূপ বুঝিতে না পারি॥ 
সর্বোপরি আছে এক অগ্রাকৃত ধাম। 
সেই ত' 'গোলোক' ভাই যেথা আছে শ্যাম ॥ 
সেখানেতে বংশীধারী রাধারাণী সনে। 
নিত্য-লীলা করে ওই নিত্য-বৃন্দাবনে ॥ 
ললিতা বিশাখা আদি যত গোগীগণ। 
মহাভাবে হয় তারা রাসোপকরণ ॥ 

নিষ্ঠা করি বল্‌ হরি যাবি তুই সেখা। 
আসিবিনা পুনরায় পেতে এই ব্যথা । 
মঞ্জরী হইয়া কর্‌ কৃষ্-আরাধন। 
আনুগত্যে গুরু-সবীর পাৰি কৃষ্ণধন ॥ 
সংক্ষেপে কহিন্ব আমি রস যে উজ্জ্রল। 
যে রস শুনিলে সদা নেত্রে বহে জল॥ 
যাহার অপর নাম হয় যে শৃঙ্গার। 
সখী হয়ে ভজ্‌ ভাই পাবি অধিকার ॥ 
অন্য চারি রস তোর মিলিবে হেথায়। 
নিজ মুখে বালে গেছে বাঁকা শ্টামরায় ॥ 
নিত্য ধামে গিয়ে তুই রম্য বৃন্দাবনে। 


' আনন্দে কাটাবি কাল সখা সখী সনে॥ 


গাথিয়! পুষ্পের হার দিবি শ্টাম-গলে। 
মলয় বায়েতে হার ছুলিবে দোলে ॥ 
শুধাইবে কত কথা তোরে বাক! হরি। 
পূর্বে তোর মনফ্াম সিদ্ধি লাভ করি॥ 
অতএব গৌর-দত্ত মহামন্ত্রনাম। 
রসলাগ উচ্চারণ কর অবিরাম ॥ 





কাতর আহ্বান 
কাতর আহ্বান। 


কাকী 


_ অসীমের পার হ'তে, এল গৌর নদীয়াতে, 


বিতরিতে কৃষ্ণ"নাম গুপত-রতন। 
চল ভাই সবে মিলি, হরে কৃষ্ণ হরে? বলি, 
দেবতা-ছুর্লভ-তৃমি প্রীত্রীবন্দাবন ॥ 


বেলা বয়ে যায় ভাই, এস, গৃহ পানে যাই, 
কালের বিলম্বে ওগো আলিবে শমন। 

কেশে ধরি নিবে টানি, কোন” কথ নাহি শুনি, 
থাকিতে সময় ধর নিতাই-চরণ ॥ 


সে যে মহাঁসন্বর্ষণ, মায়! করি আকর্ষণ, 
মিলাইবে শ্রীগৌরাঙ্গ অমূলা রতন। 
সে রতন নিয়ে সাথে, যাব বুন্দাবন-পথে, 


যেথায় যাবটস্ধাম আনন্দ-ভবন ॥ 


রাধা ! রাধা !' বলি সেথা, জানাইব মনোব্যধ। 
সখীগণসহ দেব' দিবে দরশন | 
মুহাইবে আখিজল, পরাণে পাকঈটব বল, 
অনাদি কালের বহি হ'বে নির্বাপণ ॥ 


কৃপা লভি শ্রীরাধার, যাব মায়াসিন্ধু-পার, 
হেম-পীঠে শোভে যেথ! মদনমোহন । 

বামে লয়ে রাসেশ্বরী, মনোচোর বংশীধারী, 
বসিবে যেথায় আছে রম্য রত্বাসন॥ 

হঁছ-মুখ নিরখিব, তামুলাদি যোগাইব, 
ভজিব একান্ত মনে দোহার চরণ। 

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে, ক্রিয়া পরমানন্দে, 


প্রেমের সাগরে মোরা হইনু, হল :, 


৬৩ 


৯৭০. 





- ৮ ক, 


বাথ৷ দাও নত যত চ পার তুমি, .. 
সহিবারে দিও ক্ষমতা আমায়; 
যদিও ঘ্বৃণিত লাঞ্চিত হে আমি, 
তোমারি স্থজিত ওগো দয়াময় ! 


ভূল'না ভূল'না ভূল'না হে নাথ! 
ভুলে গেলে মোরে দীড়াবো কোথায়? 

তুমি যে গে প্রশ্ন জগতের পতি, 
কভুত”' জগৎ ছাড়া অমি নয়! 


বড় ব্যথা আমি পেয়েছি হে প্রত! 
আবিলতাময় এ সংসার মাঝে; 
তাই ওহে মোর গে'পোকবিহারী ! 
এস কাছে এবে প্রেমময় সাজে। 


ংসার-মরুতে নাহি কোন শান্তি, 
চারিদিক শুধু হাহাকারময় ; 
কেহ ত' দয়িত! বাসে না যে ভালো, 
স্বার্থেরই রে সকলেতে ধায়। 


কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি, 
ভেবেছিম্ু বন্ধু আমার যাহারা; 
বক্ষেতে হানিল শাণিত ছুরিকা, 
নেত্রজলে মোর ভাসিল এ ধরা! 


মায়'-মোহ করি সমূলে ছেদন, 
নিযুক্ত কর হে তোমারি কাজে; 
লয়ে যাও কৃষ্ণ! সেথা মোরে তুমি, 
অনাবিল-শাস্তি যথায় বিরাজে। 


দাও কৃপা করি সন্ন্যাস অমমারে, 

নাম-রসে ডুবি ওগো প্রিয় নামী! 
কাঙ্গালের এই শেষ নিবেদন__ 

.. চরণ-চুত যেন ন। হই স্থামী! 








শ্রী্রমদৃগুরবে নমঃ। 
্রীীমংকৃফচৈতম্যচন্দ্রায় নমঃ 
রী রমন্লিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ । 
্রীশ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রায় নঃঠ। 
প্ীপ্রীগৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ 
পরী শ্রীরাধ কৃষ্চাভ্যাং নমঃ। 
শ্ীপ্রীসখীবৃন্দেত্ো নমঃ। 


“ঘরে কষ হরে কফ কষ কু রে ছরে। 
ঘরে রাম হবে রাম রাম রাম হরে হরে।' 


শ্রীকৃষ্ণ যে পুর্ণ তম স্বন্পং ভগবান্‌ তাহার প্রমাণ ১৭৩ 
শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ তম স্বয়ং ভগবান্‌ তাহার প্রমাণ। 


কঠোপনিষদ্‌ (১২1২৫ ও ১1৩1৯ ) £-_সর্ব্ে বেদ যৎ পদমামনত্তি & * * তত্তে পদং 
সংগ্রহেণ ব্রবীমি “তঘিষেঃ পরমং পদম্* ইত্যাদি । 

বঙ্গাহবাদ--নিখিল বেদ ধাহাকে মুখ্যভাবে কীর্তন করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপতঃ 
সেই বিষুর পদের কথ! বলিতেছি-_তাহাই বিষুর পরম পদ ইত্যাদি। 





খগ্থেদসংহিতা--"তঘিষোঃ পরমং পদং সদা পশ্তস্তি হুরয়ঃ | দিবীব চক্ষুরাততম্‌।” 

বঙ্গান্ছবাদ__সেই বিষুটর পরম পদ দিব্য শুরি অর্থাৎ বৈষ্ঞবগণ নিত্যকাল দর্শন 
করিতেছেন । যে বিষ্ণুর পরমপদ দিনমণি সুর্যের স্তায় হ্বপ্রকাশ। 

( তৈঃ আঃ ২1৭) প্রসো বৈ সঃ1% 

বঙ্গাগ্বাদ--সেই প্রসিদ্ধ পরমতত্বই রস ম্বরূপ। 





(ছা ৮১৩।১)--স্শ্ামচ্ছবলং প্রপন্তে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপছ্ভে ।” 
বঙ্গানুবাদ-_গ্রীকষ্চেব বিচিত্র! স্বরূপশক্তির নাম শবল, কুষ্ণ-প্রপংস্তক্রমে সেই শক্তির 
হলাদিনী-সার ভাবকে আশ্রয় করি। হলাদিনী-সার ভাবের আশ্রয়-শ্রশ্ঠামস্থন্দরের প্রপক্ন হুই। 





বৃহদারণাকে ৪1৫।৬--”আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা সিতব্যঃ |” 
বঙ্গাবাদ £--হে মৈত্রেয়ি ! পরমাত্ম। শ্রীহরি সম্বদ্ধি বস্ত দর্শন করিবে, তাহার বিষয় 
শবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে। 





খখ্েদঃ _অপশ্তং গোপাল মনিপঘ্ধমান মা! চ পরায় পথিভিশ্চরস্তম। স সত্রীচীঃ। স- 
বিষুচীর্বসান অবরবী বর্তিভৃবনেঘস্তঃ | 

বঙ্গান্থবাদ-_দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কথন” পতন নাই; কখন” নিকটে, কখন, 
দূরে, ভক্তের জন্য নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন । তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রেতে কখন+ বা পৃথক 
পুথক বন্সাচ্ছাদিত, এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতেছেন। 

অথর্ববেদঃ-_কৃষ্চএব পরো! দেবঃ, তং ধ্যায়েৎ, বজেৎ, রসেৎ, ভজেৎ-- অর্থাৎ শ্রীকষ্খই 
সর্বোত্তম দেব ; তাঁহাকে ধ্যান করিবে, পৃজ! করিবে, রসময্ী উপাসন! করিবে ও ভজন৷ করিবে । 

এইকপ বহুতর বেদবাক্যে কৃষ্ণভজনই যে শ্রেষ্ঠ তাহা আমর! জানিতে পারি । 

গোপালতাপনী--একোবশী সর্বগঃ রুষ্ণ ঈভ্য একোহপি সন্‌ বুধ! যোঁৎ বাতি । 

বঙ্গান্বাদ-_পরমন্রন্গ শ্রীকৃষ্ণ সর্বশয়িতা, তিনি সর্ধব্যাপক,' সর্খবভীব ও সর্ধদেববন্ধ্য। 
তিনি অন্য় জ্ঞান হুইয়াঁও অচিন্ত্য শক্তিবলে বহুপ্রকাশ ও বিলাসমৃত্তি গ্রকটিত করিয়া থাকেন। 





১৭৪ বিহেতের দান 


( ভাঃ ৩/২৫।২২) ভগবান্‌ শ্রীকপিলদেব সাধুর গ্বরপ কহিতেছেন,_- 
প্মযানছ্টেন ভাবেন ভক্তিং কৃরবস্তি যে দুঢ়াং। 
মত কৃতে তাক্ত-বর্াণন্তাক্ত-শ্বজনবান্ধবাঃ ॥৮ 
বঙ্গানুবাদ-_সাধুগণ ত্রদ্ধারুতদ্রাদি অস্ত দেবতার প্রতি আদক্ত না হইয়! একমাত্র আমাতে 
অনম্যতাবে দৃঢ়তক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার জন্চ যাবতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ের কর্ম এবং 
্বা-পুত্র ৯ বান্ধব প্রভৃতি যাবতীয় বস্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন। 
“সর্বভৃতেষু যঃ পশ্রেত্ুগবন্তাবমাতমনঃ| 
ভূতাপি ভগবভ্যাত্বস্তেষ ভাগবতোত্তমঃ |” (ভাঁঃ ১১1২1৪৩) 
বঙ্গান্বাদ--বিনি ভাগবতোত্বম তিনি সর্ধভূতে আত্মার আত্মারূপ ভগবান্‌ শ্রক্ুষ্চচ্ত্রকেই 
দর্শন করেন; আত্মার আত্মাম্বরূপ শ্রীকুষ্ে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান। 





“বিস্জতি হদয়ং ন যন্ত সাক্ষান্ধরিরবশাভিহিতোইিপাঘৌথনাশ 8। 
প্রণয় রসনয়৷ ধৃতাজ্বি পল্লঃ স ভবতি তাগদত প্রধান উক্তঃ॥ (ভাঃ ১১।২1৫৫) 
বঙ্গানুবাদ--অবশভাবে যে কোনও রূপে হউক নিরপরাধে ধাহার না উচ্চারণ করিবামাত্র 
জীবের নিখিল পাঁপ দূর'ভূত হয় সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যি প্রেমডোরে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া 
রাখিরাছেন তিনিই ভাগবত প্রধান বলিয়! উক্ত হন। সেই নামাশ্রয়ী বাক্তির হৃদয় হইতে শ্রীরি 
কখনই অস্তহিত হন ন!। 
এতস্তির বহ্গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌ তাহা বর্ণিত আছে। শ্রীমপ্তগবদগীতার 
ত" বলিলে হয় প্রতি পৃষ্ঠাতেই আছে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং ভগবান্‌। 





্ীশ্রীমন্মহা প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ এবং পূর্ণ পূর্ণতম 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহার প্রমাণ। 


যদা প্ঠঃ পশ্তাতে রুক্সবর্ণ, কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। 
তা! বিদ্বান পুণ্য-পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপেতি ॥ 
্‌ _ সামবেদঃ 
সগরমে গৌরবর্ণ বিষোরিত্যনেন স্বশক্তাযা চৈক্যমেত্য-_ 
প্রান্তে গ্রাতরবতীধায সহ স্বেঃ শ্বমন্থু শিক্ষয়তি ॥ 
_-অর্থব্ববেদঃ | 
অত্র ব্রহ্গপুরং নাম পুণুরীকং যছ্চ্যতে। 
তদেবাষ্টদলং পল্স সন্নিতং পুরমতূতম্‌ ॥ 
'ম্মধো দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুরইভীর্যতে । 
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্তন্ত পরাত্মনঃ ॥ 
স্পছান্দোগ্যোপনিষদ্‌। 


শ্ত্ীস্রীমন্সহা প্রভু ০ পুর্ণ তম স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ তাহার প্রমাণ ১৭৫ 


*বিশ্বস্তর, বিশ্েন ম! ভর মা পাহি খ্বাহ।” 

-অথর্বববেদঃ । 
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠো নিত্যং গ্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ | 
ভগবন্তক্তরূপেন লোকান্‌ রক্ষামি সর্ববদ! ॥ 

_ বৃহল্লারদীয়পুরাণং । 
গোলোকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাগকারণাৎ। 
কলোৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলা-লাবণ্য-বিগ্রহঃ ॥ 

- মার্কগেয়পুরাণং | 
শাস্তাতআ লম্বক্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ স্থরাবৃতঃ ॥ 

-অগ্নপুরাণং | 
কলিঘোরতমশ্ছন্নান্‌ সর্বানাচারবজ্জিতান্‌। 
শচীগর্ভে চ সংভূয় তাররিষ্যামি নারদ ॥ 

--বামনপুরাণং। 
কলিনা দহামাননামুন্ধারায় তনুত্তাং । 
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যত ছিজালয়ে ॥ 

_ কৃুম্মপুরাণং | 
অন্ুঃ কুষে] বহির্গোৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষ "2 | 
শচীগর্ভে সমাপ্র,য়াৎথ মায়া-মানুষ-কর্মমরুত ॥ 

-ক্কন্দপুরাণং | 
কলৌ সংকীর্তনারস্তে ভবিষ্যা'মি শচীস্থৃতঃ। 
স্বর্ণত্যতিঃ সমান্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে ॥ 
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্ত্বে ছিজালয়ে ॥ 

- বাযুপুরাণং। 
সুপুজিতঃ সদ! গৌরঃ কৃষ্ণোঃ বা বেদবিদ্‌ দ্বিজঃ। 

-সৌরপুরাণং। 
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকাস্তো ভবিষ্য'ত। 
দাকুত্রঙ্গ-সমীপন্থঃ সন্গ্যানী গৌরবিগ্রহঃ ॥ 

- ব্রঙ্গপুরাণং। 
শুদ্ধ গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গে। গঙ্গাতীর-সমুদ্তবঃ | 
দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী তবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥ 

স-গরুড়পুরাণং । 
দিবিজ্তা ভুবি জায়ন্ধং জায়ন্ধং ভক্তরূপিণঃ । 
কলো সংকীর্তনারস্তে ভবিষ্তামি শচীস্ুতঃ ॥ 

--শিবপুরাণং। 


শত 


সত্যে দৈত্য-কুলাদিনাশসময়ে ক্ষর্জন্নরঃ কেশরী, 
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিতবন্‌ রামাভিনামাক্কৃতিঃ | 
গোপালং পরিপালয়ন্‌ ব্রত্রপুরে ভারং হরন্‌ ঘাপরে, 
গোৌরাজঃ প্রিয়কীর্ভনঃ কলিযুগে চৈতগ্যনাম! হরিঃ | . 
_নৃলিং হপুজাপং |] 
নুবর্ণবর্ণো হেসাঁজে। বরাঙ্গশ্চন্দনাজদী | : 
সল্নযাসকচ্ছমঃ শান্তে নিষ্ঠাশাস্তিপরারণঃ ॥ 
-সহঅনামন্তোত্রং | 
গঙ্গায় দক্ষিণে ভাগে নবদ্ীপে মনোরমে | 
কলিপাপ-বিনাশায় শচীগর্তে সনাতনি ॥ 
জনিষ্যতি প্রিয়ে, মিশ্রপুরন্দর-গৃহে হ্বয়ম্‌ | 
ফাস্তুনে পৌর্নমান্তাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ ॥ 
-বিশ্বসারতন্ত্রং ৷ 
জঘুদীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে। 
জনিত্ব! পার্যদৈঃ সার্ধং কীর্তনং প্রকটিষ্যাতি ॥ 
_কপিলতন্তরং। 
ততঃ কালেচ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোহপি মহানিধিঃ। 
হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষাতি ॥ 
-_কুলার্ণবতনত্ং | 
গৌরী শ্রীরাধিকাদেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীন্তিতঃ | 
একত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিঃ ॥ 
- অনস্তসংহিতা। 
গোরাঙ্গে। নাদগভীরঃ শ্বনামামৃতলালসঃ। 
দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যাতি শচীন্ত: ॥ 
-_-ক্কষ্যামলং। 
কলো কৃষ্ণাবতারোধপি গুঢ়সন্ন্যাসরূপধক্‌। 
_জৈমিনীভারতং | 
সন্ধৌ কৃষ্ণ! বিভূঃ পশ্চান্দেবক্যাং বন্তুদেবতঃ। 
কলৌ পুরন্দরাৎ রা গৌররূপো বিভুঃ স্থৃতঃ ॥ 
--উত্ধীয়ায়সংহিতা | 
ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকন্ানুগ্রহায় চ। ্‌ 
স্যাসাশ্রম-াশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্তরপধৃক্‌ ॥ 
্ _জৈমিনিভারতং । 
কৃষ্বর্ণং স্থিবা কৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গোস্রপার্যদং | : 


বজৈঃ সংকীর্তনপ্রারৈরসতি হি লুমেধসঃ ॥ 
-_জ্রীমঙ্কাগবতং 1. 


শ্ীপ্রীমল্সহা প্রভু ০ষ পুর্ণতম হবস্সং গ্রীভগবান্‌ তাহার প্রমাণ ১৭৭ 


আসন্‌ বর্ণা্স্বোহ্হন্ত গৃহতোহন্যুগং তনুঃ । 
শুর্লোরক্তস্তথ! পীত ইদানীং কৃষ্ততাংগতঃ ॥ 

_শ্রীমস্তাগবতং ! 

কালানষইং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাহৃর্ভ,ং কৃষ্ণচৈতন্তনাম।। 
আবিভূ্তন্তম্ত পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাড়ং লীয়তাং চিত্তভূজ ॥ 

- বাসুদেব সার্ববভৌমঃ । 
রহস্তাংতে বদিষ্যামি জাহুবী-তীরে নবহ্ীপে- 
গোলোকাখ্য-ধান্গি গোবিন্দো দিভূজে। গৌরঃ- 
স্বাত্মা মহাপুরুষঃ মহাত্মা! মহাযোগী- 
ত্রিগুণাতীত-সত্বরূপে। ভক্তিং লোকে কাশ্ঠতীতি ॥ 

-ঠৈতন্যোপনিষদ্‌। 
বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্ধীপবাসং, 
কঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসৎ স্বর্ণসংসক্তগ গু 
কেুরাজদ-দিব্যরত্বঘটিতং বাহুদ্বয়ং বিভ্রুতং, 
তক্তেভ্যো৷ দদতং মলাঁপহরণং নামাপি সর্ববান্‌ হরেঃ। 





বৃন্দাবনে সদ কৃষ্ণ আনন্দসদনে মুদা। 
বামে চ রাধিক। দেবী স্থিত্বা রময়তে প্প্রিয়ে ॥ 
নবদ্ধীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে ম্বয়ং। 
গজেন্্রগমনাং রাঁধাং সদ! রময়তে মুদা ॥ 
ললিতাগ্ভাশ্চ যাঁঃ সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে । 
সেবস্তে নিজরূপেণ বুন্দারণ্যে চ তৌ সদা॥ 
নবদধীপে তু তাঃ সথ্যো তক্তরূপধরাঃ পরিয়ে । 
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবস্তে সততং মুদ্বা ॥ 
য এব রাধিকার স এব গৌর-বিগ্রহঃ | 
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি! নবদ্বীপঞ্চ তৎ শুভম্‌ ॥ 
বুন্দাবনে নবদীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ। 
তমেব রাধিকার শ্রীগৌরাঙগে পরাত্মনি ॥ 
মচ্ছুলপাতনিভিক্নদেহঃ সোহপি নবাধমঃ | 
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাই্তসংগ্লবম্‌ ॥ 
- অনস্তসংহিতা:। 
এইরূপ আরও বহু বু গ্রন্থে প্রশ্রিকষ্চচৈতচদেব যে স্বয়ং ভগবান্‌ তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 


এ পর 


১৭৮ বিছঘচ্কের দান | 
শ্রীল মুরারী গুপ্তের করচা। 
শ্রপ্রীরুষচৈতন্যাচরিতম্‌। 


জ্রীসভ্যন্দ্রনাথ বনু, এম-এ, বি-এল্‌ 
কর্তৃক অনুদ্দিত। 
প্রথমঃ প্রক্রমঃ-_প্রথমঃ ন্বর্গঃ। 
স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ, 
কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ ৷ 
বরজান্থবিলদ্বিস্ুজো, 
ব্ধা ভক্তিরসাভিনর্ভকঃ ॥ ১ ॥ 
- ধিনি বহুপ্রকারের ভক্তিরসের লীলা-বিলাসের প্রকাশক, বাহার সুন্দর ভুজধুগল মনোহর 
জান্গ পর্য্স্ত বিলম্বিত, ধাঁহার নেত্রযুগল কমলদলের স্তায় বিস্তৃত, সেই কাঞ্চনবর্ণ অতি শু্ধ- 
বিক্রম প্ররুষ্চৈতন্ত জয়যুক্ত হউন । ১ ॥ 
স জগন্নাথস্থতো জগৎপতি- 
গদাদির্জগদাত্তিহা বিভুঃ। 
কলিপাতা কলিভার হারকো- 
ই জনি. শচ্যাং নিজভক্তিমুদ্রহন্‌॥ ২ ॥ 
_ধিনি জগতের আদি, জগৎপতি, জগতের ছুঃখহারী, যিনি কলিধুগের তার হুরণকারী ও 
ধিনি কলিযুগে একমাত্র আশ্রয়দানে সমর্থ, সেই পরমপুরুষ শ্রীল জগন্নাথ মিশরের পুত্ররূণে 
নিজ প্রেম-তক্তি সহকারে শ্রশচীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ২॥ 
স নবদ্বীপবতীষু ভূমিযু, 
দ্বিজব্যেরভিনন্দিতো৷ হরিঃ | 
নিজপিতৃম্থথদো গৃহে স্থখং, 
নিবসন্‌ বেদ-বড়জ সংহিতাং ॥ ৩। 
নিপপাঠ গুরোগূর্হে বসন, 
পরিচর্ধ্যাভিরতঃ শুচিব্রতঃ। 
সচ বিশ্বস্তরসংজ্ঞকে। হরি- 
যুগধন্্মীচরণায় ধশ্টিপাং ॥ ৪ ॥ 
--সেই হরি নবন্ধীপবুক্ত ভূতাগে * দ্িজশ্রে্গণ কর্তৃক পুজিত হইয়া স্বীয় পিতার নুখবর্ধন 
করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাঁস করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বের পালনকারী সেই বিশ্বস্তর নামক 
হরি ধার্মিকগণের যুগধর্্ম আচরণের নিগিত্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর পরিচর্ধ্যাপরায়ণ 
ও পবিভ্রব্রতপরায়ণ হুইয়! বেদ ও ড় সংহিতা! পাঁঠ করিয়াছিলেন ॥ ৩1৪ ॥ 


* নবদীপ নয়টী দ্বীপের সমষ্টি । ইহার আটদিকে আটটা দ্বীপ অটল পদ্ম স্তায় অবস্থিত 
এবং কণিকার স্বরূপ অন্তর্থীপ অবস্থিত। 


_ খ্ীল স্ুরারী গু০গুর করা ১৭৯ 
এই অন্তর্থীপের মা়াপুর নামক মহয়ায় শ্রীত্ীম্মহাগ্রভুর আবির্ভাবস্থান, ও স্থান 
পূর্বে গঙ্গাগর্ভগত হইয়া! গুপ্ত হইয়াছিলেন, এখন পুনরায় রামচন্তরপুরের চড়ায় আত্মপ্রকাশ 
করিবার উপক্রম করিয়াছেন । অন্তর্থীপের অর্থাৎ প্রকৃত মান্নাপুরের ঈশান কোপে সীমস্ত- 
দ্বীপ বা সিমলিয়া, এই গ্রামে এখন পর্যন্ত প্রাচীন চাদ কাজির বাটা ও সমাধির স্থান 
রহিয়াছে। এই সিমলিয়া গ্রামের দক্ষিণ বা অন্তর্থীপে বা! প্রকৃত মায়াপুরের পূর্বদিকে এখন 
র্বন্ত প্রাচীন গোদ্রমন্বীপ প্রাচীন গাদগাছা” নামে বিরাজিত আছে। আর গাদগাছা 
গ্রামের দক্ষিণদিকে অর্থাৎ অন্তর্থীপের বা যথার্থ মায়াপুরের অগ্নিকোণে এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন 
মধ্যদ্বীপ' বা পপ্রাচীন মজিদা” নামে গ্রাম বিরাজিত আছে। এই গ্রামের দক্ষিণ বেষ্টিত 
পশ্চিমভাগে ব৷ প্রত মায়াপুরের দক্ষিণে এখন পর্য্যন্ত কুলদ্বীপ “প্রাচীন কুলিয়া” নামে বিরাজিত 
আছে। আবার এই কুলদ্বীপের পশ্চিমে অর্থাৎ প্রকৃত মায়্াপুরের নৈধত কোণে, প্রাচীন 
খতৃত্বীপ এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন “রাতুপুর ব! “বাজিতপুর” নামে বিরাজিত আছে। এই স্থানে 
ীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাটা, শ্রীশ্রমন্মহাপ্রভুর বিস্যাভ্যাস-স্থান, শ্্রীগঙ্গাধরপত্ডিতগোস্বামীর 
বাটা এখনও বর্তমান রহিয়াছে । আবার এই রাতুপুরের উত্তরে অর্থাৎ অন্তর্থীপ বা প্রকৃত 
মায়াপুরের পশ্চিমে প্রাচীন জহু,দ্বীপে এখন পর্যন্ত “প্রাচীন জান্নগর' নামে বিরাজিত আছে । 
আবার এই জান্নগরের উত্তরে অর্থাৎ অস্তর্থীপের ব৷ প্রক্কৃত মায়াপুরের বাযুকোণে প্রাচীন মোদক্রম* 
দ্বীপ এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন মাউগাছি” নামে বিষ্মান রহিয়াছে। এই স্থানে শুবাস্থদেব দত্ত, শ্রীমতী 
নারায়ণী ঠাকুরাণীর পাট এবং ঠীকুর সারঙ্গের পাট এবং ইহার নিকটেই প্প্রাচীন মহৎপুর 
গ্রাম” নামে পঞ্চ পাঁগুবের বিশ্রামস্থান বিরাজিত আছে । আবার এই মাউগাঁছির ঈশানকোণে 
দিমলীয়া ব! সীমন্তদ্বীপের পশ্চিমে প্রাচীন রূত্রত্বীপ এখন প্রাচীন “রুদ্রপুর বা “কদ্রপাড়া 
নামে বিরাজিত আছে। ইহার নিকটেই প্রাচীন নির্দরাঘাট নির্দয়! গ্রাম এবং প্রাচীন 
ভরছাজ টালা বা প্রাচীন ভায়ইডাঙ। গ্রাম বর্তমান রহিয়াছে । 
কেহ কেহ বলেন বর্তমান “মিঞাপুর'ই পূর্বে “মায়াপুর” নামে অভিহিত হইত। শ্রীধাম 
নবদ্বীপ হুইতে হুলোর খেয়া পার হইয়া এই স্থানে যাইতে হয়। তাহাদের মতে বর্তমান 
নবদ্বীপ ধাম “কুলিয়া, কিন্তু নবাবের সময়কার মানচিত্রে দেখা যায় যে মিঞাপুর “মিঞাপুর 
নামেই উল্লিখিত আছে। শ্রীধাম নবদীপ ও শ্াস্তিপুর নিবাসী গোস্বামীপাদগণের মতান্যারী 
আমি শ্রীধাম মায়াপুরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিলাম । 


“হরিকীর্তভনমাদিশৎ ম্মরন্ঃ 
পুরুতার্থায় হরেরতিপ্রিয়ং | 
স গয়াস্থ পিতৃক্রিয়াং চরন্‌, 
হরিপাদাক্কিতভূমিযু দ্ব়ং ॥৫ | 
--তিনি পুরুষার্থ সাধনের জঙ্ঠ *্শ্রীহরির অতি প্রিয় শ্রীহরি-কীর্ভন” ইহা স্মরণ করিয়া 
শ্রিহরিকীর্ত7' করিতে আদেশ করিলেন। তিনি হ্তরং হিনিরিধির শ্ীগয়াধামে 
গমন করিয়া পিতৃক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন । ৫॥ 
তক্তঃ শ্রীবাসনাম! দ্বিজকুলকমল-প্রোল্লসচ্চিত্রভান্গঃ, 
প্রাহেদং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদ হরে; শ্রীচরিত্রং নবীনং 





১৮৮০ বিখেতকের দান 


তহগক্তা মাকলঘ্য প্রকট করপুট স্তং নমন্ৃত্য ভুয়ঃ, 

শীমচ্ষৈতন্যসূর্তেঃ কলি-কলুষহরাং কীর্তিমাহ শ্বরং সঃ 1৯ ॥ 
_ দ্বিজকুল কমলাবলীর আননদায়ক বিচিত্রভাস্করশ্বরূপ শ্রীবাসপণ্ডিত নাঁমক ভক্ত শ্রীমুরারীকে 
বলিলেন, “তুমি এই পৃথিবীতে শ্রীহরির মজলময় এই নবীন চরিত্রকথা ব্যক্ত কর”। 
তাহার এই আজ্ঞ। শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রণাম করিয়া! সেই মুরারী- 
গুপ্ত হ্বয়ং শ্রীমান্‌ চৈতগ্দেবের এই কলিকলুষহূর কীত্তি কথা বলিতেছেন ॥৯ ॥ 

অথ স চিন্তয়াযাস বৈগ্য-সুমুমুরারিকঃ। 

কথং বক্ষ্যামি বহবর্থাং চেতন্কন্ত কথাং শুভাং ॥১০ ॥ 

্বক্ত,ং নৈব শক্তি বাঁচম্পতিরপি শয়ং। 

তথাপি বৈষ্ণবাদেশং ক ২ যুক্তং মতির্মম ॥১১ ॥ 

নিম্মলা ভাতি সততং কৃষ্ণম্মরণ-সম্পদ। | 

বৈষ্ণবাজ্ঞা হি ফলদ] ভবিষ্যতি ন চান্তথা ॥১২ ॥ 
- অনন্তর বৈদ্াকুল-সম্ভূত মুরারী চিন্তা করিতে লাগিলেন-বহু অর্থযুক্ত মঙ্গলময়ী চৈতন্যকথা 
যাহা স্বয়ং বৃহস্পতিও বর্ণনা করিতে সমর্থ হননা, তাহা আমি কিরূপে ব্যক্ত করিব, তথাপি 
বৈষ্চবাঁদেশ পালন কর! উচিত ইহাই আমার মনে হইল, যেহেতু নিরস্তর কুষ্ণম্মর্ণরূপ সম্পদের 
ঘবারা বৈষ্ণবাজ্ঞা নিশবল হইয়! শোভ| পাঈতেছেন, অতএব বৈষ্ণবাজ্ঞ। নিশ্চয়ই ফলদায়িনী হইবেন, 
কদাচ ইছার অন্থা হইতে পারে না! 1১।১১।১২ ॥ 

ইত্যুক্ত। বক্ত,মারেভে তগবদ্ক্তি বৃহিতাং। 

ক্ষথাং ধন্্ার্থকামায় মোক্ষায় বিষুভক্তয়ে ॥১৩॥ 
--ইহা৷ বলিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বিষ্ুভক্তির সাধনোদ্দপ্তে সর্ববার্থের সাধনসম্থ 
ভগবন্তুক্তিপূর্ণ] কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।১৩॥ 


নমামি চৈতন্তমজং প্বাতনং, 

চতুভূজং শঙ্খগদাজচক্রিণং | 

শ্রীবৎসলক্ষাক্কিতবক্ষসং হরিং, 

সম্তালসংলগ্মণিং সুবাঁসসম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
অজ অর্থাৎ জগ্মরহিত, পুরাতন অর্থাৎ নিত্য চতৃতূজি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবৎসচিহুযুক 
বক্ষণম্থলসমদ্থিত ুন্দরণলাটে মণিময়-কিপীটপোভিত-শ্রাঠৈতন্ুমুদ্রিধারী শ্রীহরিকে প্রণাম 
করিতেছি । ১৪ ॥ 


রা ক র্ ছা %ঁ রা রা 
শ্রীবাসো যত্র রেজে 
হরিপদ-কমল-প্রোল্লসন্মতৃভূঙগঃ, 
প্রেমার্োত্জ্বাছঃ 


পরমরসমদৈর্গীয়তীশং সদোৎকঃ | 


জ্রীল সুরারী গুচগ্তর করচ। ১৬-১ 


গোপীনাখো৷ দিজাগ্রাঃ 
শ্রবণপথগতে নানি কষ্ঃম্ত মতো- 
ইত্যুচ্চৈরৌতি ম্ম ভূয়ে৷ 
লয়তরলকরে নৃতাতি ম্মাতিবেলম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
_-এই নবধীপধামে হরিপদকমলের মধু পানে মত্ত ভূঙ্গ নৃতাপরার়ণ, প্রেমে আর্, উর্বাহ ও উচ্চকণ্ঠ 
হইয়া--পরমার্থ বিভোর হৃইযা! শ্রীভগবানের নামগান করিয়া শ্রীবাস পন্তিত বিরাজ করিতেন 
এবং গোপীনাথ নামক ঘিজশ্রেষ্ঠ কষের নাম শ্রবণপথগত হওয়ায় মত্ত হইয়া অত্য্ত্বরে 
রোদন করিতেন এবং দিবাবসান পধ্যন্ত পুনঃ করতল বাগ্ করিয়া নৃত্য করিতেন ॥ ১৯ ॥ 


০ ষঁ সী সং সা ঝা 


জগমাথ স্তম্মিন্‌ দ্বিজকুলবরশ্েন্দুসদৃশো- 

ইভবঘেদাচাধ্যঃ সকলগুণযুক্তো! গুরু-সমঃ | 

স কৃষ্ণাজ্বি-ধ্যানপ্রবলতরযোগেন মনসা, 

বিশুদ্ধঃ প্রেমার্ো। নবশশিকলেবাশু ববৃধে ॥ ২৪ ॥ 
__এই স্থানে দ্বিজকুলের মধ্যে চন্দ্র সদৃশ শ্রজগন্নাথ মিশ্র বৃহস্পতির স্যায় সকল গুণযুক্ত ও 
বেদাচার্ধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রবলতর যোগযুক্ত চিত্রের বাবা কৃষ্ণপদধ্যানহেতু বিশু 
প্রেমার্ হইয়! শুক্ুপক্ষের নব শশিকলার স্ায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি গ্রাঞ্ত হইয়াছিলেন।' ১” ' 


দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ। 


হরি-সন্কীত্তনপরাং কৃত ব্রিজগতি স্বয়ম্‌। 

উধিত্বা ক্ষেত্র-প্রবরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকে ॥ ১২ ॥ 

কৃত্বা ভক্তিং হরৌ শিক্ষাং কারয়িত্বা জনন্ত সঃ । 

শ্ীবৃন্দাবন-মাধুধামান্থাস্থাস্বাদয়ন্‌ জনান্‌ ॥ ১৩।॥ 

তারয়িত্ব৷ জগৎ কত্মং বৈকৃ্স্থৈ: প্রসাধিতঃ | 

জগাঁম নিলয়ং হৃষ্টে! নিজমেব মহদ্ধিযৎ ॥ ১৪ ॥ 
__সেই ভগবান্‌ দ্বয়ং ব্রিজগৎকে হরি সংকীর্তন পরায়ণ করাইয়াছিলেন এবং ক্ষেত্রশেষঠ প্রীপুরুযোত্তম- 
নামকস্থানে বাস করিয়া নিজে হরিতক্তি আচরণ পুরঃসর লোকের শিক্ষা সম্পাদান করাটা 
নিজে শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্ধ্য আস্বাদ করিয়। জনগণকে সেই মাধুধ্য আস্বাদন করাইয়া, সম্পূর্ণভাবে 
জগতের ত্রীণ করিয়া, বৈকুষ্ঠবাসিগণের দ্বার! 'আরাধিত হইয়!, হষ্টচিত্বে নিজের মহাখদ্ধিপুর্ণ 
_ স্বগমন করিলেন ॥ ১২।১৩1১৪ ॥ 


১ মী হাঁ নট সঁ ন 


এই অদ্ভুতকথ! শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী জিভেক্জিয় শ্রীচৈতগ্ভকথামত্ত শ্রীদামোদরপপ্ডিত 
বলিলেন,_-“ঘাহা শ্রবণ করিলে লোক ঘোর-পাঁপ-পরিপূর্ণ-সংসার হইতে মুক্িলাভ করে 


১৮২ বিহ্বেচ্ষের দান 


সেই লোকপাবনী দিব্য ও অদ্ভুত চৈতন্ত-কথ! বিস্তৃত ভাবে বল, ই! শ্রবণে সর্ব্ব লোকেরই 
শ্রীকষ্ণপাঁদপন্সে পরম প্রেম সম্পত্তি লাভ হইয়া! থাকে *******-*** ॥ ১৫1১৬1১৭ ॥ 

**০**৭০ত০৭ শোভন চরিত্র মহাত্মা্দিগের প্রেমবর্ধনের জন্য ও ত্রিগতের তাপ শাস্তির 
জন্য সেই পরম মঙ্গলময় বিতর মঙ্গলপূর্ণ কার্ধ্যাবলীর কীর্তন করা তোমার উচিত । ১৮1১৯ ॥ 


এ ঙ ঃ ৫ ধর রর এ 
_-শ্রমুরারী সেই মহাত্ব। পর্ডিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া গ্রীত হইয়া "তবে শ্রবণ করুন” 
এই কথা বলিলেন ॥ ১* ॥ 
ঞ গু ক ০ ঞ দঃ 


_শ্রীবিষ্ুর অংশ শ্রীনারদ মহান্‌ ধ্বনির স্থট্টি করিয়া সর্ব্ঘ ভূতের উপকারের জন্ত আকাশ- 
মগ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন । ২৩২৪ ॥ 
স্ গা সাঃ স্ঁ ঞ এ 
_ শাস্ত্রে অন্ত হইয়! সাধুগণের নিন্দাপরায়ণ আত্মস্তরী এই প্রকার বহুবিধ ব্যক্তিগণকে 
দর্শন করিয়। নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ 


তৃতীয়ঃ সর্গঃ। 


কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং নিমগ্রেয়ং বসুন্ধরা । 

সর্ব্বেষাঁং পাপদদ্ধানাং হরিনাম রসায়ন ॥ ১ ॥ 

তারকোহয়ং ভবত্যেব বৈষ্ণবদ্ধেষিনাং বিনা । 

আত্মসস্তাবিতা৷ যে চ যে চ বৈষ্ণবনিন্দকাঃ ॥ ২॥ 

যে কৃষ্ণ নায়ি দেহেষু নিন্দেযুমন্দবুদ্ধয়ত । 

তেহনিত্য। ইতি বক্্যন্তে তেষাং নিরয় এবহি ॥ ৩ ॥ 
_ কলির প্রথম সন্ধ্যায় এই বন্থুন্ধরা পাঁপনিমগ্ন, এক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যতীত হরিনামরূপ-রসায়ন 
সকল পাপদগ্ধ জীবেরই ত্রাণকারী। যাহারা আত্মস্তরী, যাহারা বৈষ্ণবনিন্দুক এই সকল দেহ 
অনিত্য বলিয়৷ যে মন্দবুদ্ধিগণ বৈষ্ণব দেহের ও কৃষ্ণনামের নিন্দা করে তাহাদিগের নরকপ্রান্তি 
সুনিশ্চিত । ১1২৩ ॥ 

নঁ রং র ০ স নী 

-ইহার কি উপায় হইবে ইহ। নিশ্চয় করিয়! শুন্ধবুদ্ধি করুণানিধি নারদ-খষি বৈহৃণ্ঠ নামক 
শ্রেষ্ঠধামে গন করিলেন ॥ ৪ ॥ 

-মহধি নারদ বৈকুণে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমনপূর্ববক তাঁহার চরণকমলের মনোহারী গন্ধ আত্রাণ 
করিয়া রোমাঞ্চগাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইবামাত্র জ্ঞানময়- 
প্রভূ রত্বাঙ্ুরীয় শোভিত নখ প্রভাযুক্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া আনন্দতরে মুনির মস্তক 
স্পর্শ করিয়৷ তাহাকে আসন প্রদানপূর্বক তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
মুনিবর শ্রীকুষ্ণকে প্রণামাতস্তর বলিতে লাগিলেন 


বু গু রা রঙ ্ প্ 


শ্রীল যুরারী গুচ্র করচা ১৮৩. 
ক্ষিতি: ক্ষিণোত্যন সমাকুল। বিভো, 

জনস্ত পাপৌঘযুতন্তধারণাৎ। 

জনাশ্চ সর্ধবে কলিকালদষ্টাঃ 

পাপে রতান্ত্যক্তভবতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ১৭ ॥ 

তান্‌ পাহি নাথ ত্বদ্ূতে ন তেষা 

মন্টোহন্তি পাতা নিররনাত্তু সদ্গতিঃ। 

এবং বিচাধ্যাকুরু সর্বলোক- 

নাথ স্বয়ং সদ্গতিমীশ নান্তঃ ॥ ১৮॥ 


হে বিভো! পাপসমূহ্যুক্ত জনগণকে ধারণ করিয়া! পৃথিবী অধুনা ক্ষীণ! হইয়াছেন, 
জনগণও কলিকালদষ্ট হইয়া আপনার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া! পাঁপে নিবিষ্ট হইয়াছে। হে 
নাথ! আপনি ব্যতীত তাহাঁদিগের পালনকর্তা অন্ত আর কেহ নাই এবং নরক হইতে 
্রাণকারী অন্ত কোন সদগতিও নাই); হে সর্বলোকনাথ! ইহা বিচার করিয়া আপনি 
স্বয়ং ইহাদের সদগতির বিধান করুন, কারণ আপনি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই। ১৭1১৮। 


ইথং সমাকর্্য মুনের্বচো হরি- 
বরদন্নপি প্রাহ কিমাঁচরিষ্যে। 
কেনাপ্যুপায়েন ভবেদ্ধি শাস্তি- 
স্তদ্‌ ব্রুহি তং প্রাহ পুনঃ স্বভূ-ন্্ুতঃ ॥ ১৯ ॥ 
_ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়! সর্বজ্ঞ হুইয়াও শ্রীহরি বলিলেন,_-“কি উপায়ে নিশ্চিত শাস্তি 
হইবে এবং আমি কি আচরণ করিব তাহা বল” ॥ ১৯ ॥ 


স্বয়ং স্থুশীতঃ শতচন্দ্রম। যথা, 

ভূদেব-বংশেহপ্যবতীধ্য সৎকুলে। 

বাৎস্তে জগন্নাথ-স্থুতেতি বিশ্রুতিং- 

সমাপ্ুহি ত্বং কুরু শং ধরণ্যাঃ ॥ ২০॥ 
_-ব্রহ্মানন্দন পুনরায় তাহাকে বলিলেন,_-“আপনি স্বয়ং শত চন্দ্রের স্তায় মনোঁহারী ও শীতল 
হইয়! ব্রাহ্মণ বংশেই অবতীর্ণ হইয়! সৎকুল বাংস্ত-বংশে জগন্নাথ-পুত্রক্ূপে বিখ্যাত হইয়া 
ধরণীর মঙ্গল সম্পাদন করুন ॥ ২০ ॥ 

রামাদিরূপৈর্ভগবন্‌ কৃতং হি যত, 

পাপাত্বনাং রাক্ষসদানবানাম্‌। 

বধাদিকং কর্ম ন চেহ কাধ্যং, 

মনো! নরাণাং পরিশোধয়ত্ব ॥ ২১ ॥ 
--হে ভগবন্! আপনি রামাদিরূপে পাপাত্মা! রাক্ষল দানবগণের বধাদদি যে কার্যের আচরণ 
করিয়াছিলেন, এই অবতারে তাহা ন৷ করিম! জনগণের মনঃশোধন করুন| ২১ ॥ 


ঝা যা ্ র্‌ ক ক. 


১৮০৬ বিবেকের দাল 


তত্রৈব কুদ্রেণ মুনি-প্রবীরাঃ 

কর্ত,ং হি সাহায্যমবাতরিব্ন্‌। 

তথেতি তং প্রাহ হরিঃ স্থুরধিংঃ 

সোহপি প্রণম্যাশড জগাম হষ্টঃ ॥ ২৩॥ 
এই অবতারে আপনার সাহাধ্য করিবার জন্ রুদ্রের সহিত মুনিশ্রেষ্টগণও অবতরণ করুন। 
হরি সেই দেবর্ধিকে “তাহাই হুইবে” ইহা! বলিলেন। তিনিও আনন্দিত হইদ্বা তৎঙ্গণাৎ 
প্রস্থান করিলেন। 


চতুর্থ ঃ সগি। 
্ চর রী ঁ না ৪ 
_ অন্তর শ্রীদামোদর পণ্ডিত সেই সমস্ত শুনিয়। পরম প্রীত হইয়৷ বলিলেন,--প্নররূপী 
হরির কথা বিস্তারিত রূপে বল”। সেই অবতারগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কে কে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন আর অবতারই বা কত প্রকার ইহ! আনুপুর্ব্বিক তাঁবে বল। 
সত ঞ স ঃ কয ঁ 
আদৌ জাতো দ্বিজশরেষ্টঃশ্রীমাধবপুরী প্রভূঃ। 
ঈশ্বরাংশো দিধা ভূত্বাইদ্বৈতাচাধ্যশ্চ সদ্গুণঃ ॥ ৫॥ 
__সর্বাগ্রে ঈশ্বরের অংশ দ্বিধা! হইয়া! শ্রীমাধবেন্পুরী এবং সদগুণশালী শ্রীঅধৈতাচার্ধ্য জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। ৫ ॥ 
তয়োঃ শিষ্যোইভবদ্দেবশ্চন্্রাংশুশ্চন্রশেখরঃ। 
স আচার্ধ্যরত্ব ইতি খ্যাতো৷ ভূবি মহাযশাঃ ॥ ৬ ॥ 
_ অনন্তর তীঁহাদের শিশ্য চন্দ্তুল্যশক্তিশালী প্রীচন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করিলেন। এই মহাবশা 
পৃথিবীতে আচার্ধ্যরত্ব বলিয়। খ্যাতি লাত করিস্মাছিলেন। ৬॥ 
শ্রীনারদাংশজাতহসৌ শ্রমচ্ছ্ীবাসপণ্ডিতঃ। 
গন্ধর্বাংশোইভবদৈগঃ ভরীমুকুন্দঃ সুগায়নঃ ॥ ৭ ॥ 
_ শ্রীমান শ্রীবাস পণ্ডিত শ্ীনারদের অংশে এবং স্থগায়ক বেগ শ্রীমুকুন্দ গন্ধর্ধের অংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ৭॥ 
শ্ীমৎ শ্রহরিদাসোহ্‌ ভূঙ্মুনেরংশঃ শুরু তৎ। 
কথিতং নাগনষ্টেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা ॥ ৮ ॥ 
- জ্রীমান হরিদাস মুনির অংশে জাত? তাহার সম্বন্ধে পূর্বে নাগদষট ত্রাক্ষণ যাহা বলিয়াছিলেন 
তাহ শ্রবণ কর । ৮॥ 
আদৌ মুনিবরঃ শ্রীমান্‌ রামোনাম মহাতপাঃ। 
দ্রাবিড়ে বৈষ্ঞবঙ্ষেত্রে সোহবাৎসীৎ পুত্রবৎসলঃ॥ ৯ ॥ 
__পুরাকালে বৈষ্ণবক্ষেত্রে ভ্রাবিড়ে শ্রমান্‌ রাম নামক মহাতপা পুত্রব্সল এক মুনি 
বাস করিতেন। ৯ ॥ 


শ্রীল সুরারী গু০গ্তর করচ। ৯৮০ 
: তন্ত পুত্রেণ তুলসীং প্রক্ষালা ভাজনে শুভে। 
স্বাপিত। সা পততুমাবপ্রক্ষাল্য পুনশ্চতাম্‌ ॥ ১০ ॥ 
পিত্রেহদদাৎ পুনঃ সোহপি শ্রারামাথ্যো মহামুনিঃ 
দদৌ তগবতে তেন জাতোঁহসৌ ষবনে কূলে ॥ ১১॥ 
টস করিয়া পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিলে পর, সেই তুলসী ভূমিতে 
পতিত হয়, তাহা পুনরায় ধৌত না করিয়া পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন, পিতা তাহা 
ভগবান্কে প্রদান করিয়াছিলেন, এই হেতু ইনি যবনের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১০। ১১। 
_._ স ধর্থাত্বা সুধীঃ শাস্তঃ সর্ববজ্ঞান-বিচক্ষণঃ । 
ব্রঙ্গাং শোহপি ততঃ শ্রীমান্‌ ভক্ত এব স্ুুনিশ্চিতঃ ॥ ১২ । 
_ সেই ধর্্াত্া, সুবুদ্ধি শাস্ত এবং সর্বজ্ঞান বিচক্ষণ ব্রন্মারও অংশ, এবং সেই হেতু প্রীসমন্থিত 
স্থনিশ্চিত ভক্ত । ১২ ॥ 
| অবধূতো! মহাতেজ| নিত্যানন্দো মহতমঃ। 
বলদেবাংশতে। জাতে। মহাযোগী স্বয়ং প্রভৃঃ ॥ ১৩॥ 
_মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ মহাতেজন্বী অবধৃত নিত্যানন্দ প্রভু ম্বয়ং বলদেবের অংশজাতি ও 
মহাযোগী ॥ ১৩॥ 
ন তন্ত কুলশীলানি কর্মমাণি বক্ত,মুৎসহে। 
অপি বর্ষশতেনাপি বৃহস্পতিরপি স্বয়ম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
বক্ত,ং নেশেইপরে কিংবা বয়ং হি ক্ষুদ্রজস্তবঃ | 
শ্রীকষ্ণঘ্িতীয়শ্চপি গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভঃ ॥ ১৫ ॥ 
_তীহার কুলণীল বা কর্মবকথ৷ বৃহস্পতি স্বয়ং শতবৎসরেও বলিতে পারেন না, অপর 
কেহও বলিতে পারেন না, আমার ন্ঠায় ক্ষুদ্র জ্তদিগের কথা আর কি বলি, অধিক কি 
তিনি শ্রাগৌরাঙ্গ-প্রাণবল্পভ দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ । ১৪১৫ ॥ 

* * * সত্য-যুগে একমাত্র ধ্যানই পুরুষের অর্থ সাধক ছিল, সেইজন্য এ যুগে তগবান্‌ 
শুরুবর্ণ চতুতুজি জটাধররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সর্বদা ধ্যানরতসহতচন্্রসদৃশ মুনি 
সকল জন্তদিগের ধ্যানাচার্ধ্য হইলেন । ১৭1১৮1১৯1২০ ॥ 

_াত্রেতায় একমাত্র যজ্ঞই সর্বার্থসাধক ধর্ম, এই জন্য ক্রবাদি সহ ধজ্ত নিজে জন্মগ্রহণ 
করিলেন, যাজ্ঞিক ব্রাক্গণগণের সহিত সেই জনার্দন জিষণু ষজ্ঞ করিয়া সকলকে শিক্ষাদান 
করিয়াছিলেন । ২১।২২ ॥ 

* * ঞ% ত্বাপর যুগে পুজাই পুরুষার্থসাধক বলিয়! নিরূপিত হইয়াছিল ইহা জানিয়া শ্বরং বিষুঃ 
পৃথুরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুজা! করিয়াছিলেন এবং সেই ধণ্মাত্সা লোকের অনুশাসন 
করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলের পুজায় মতি জন্মিয়াছিল। ২৩1২৪ ॥ 

কলৌতু কীর্তনং শ্রেয়ো ধর্মঃ সর্রোপকারকঃ 
সর্বশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ পরমাননাদায়কঃ ॥ 
ইতিনিশ্চিত্য মনসা সাধুনাং হ্থখমাবহন্‌। 

জাতঃ স্বয়ং পৃথিব্যান্ধ শ্রীচৈতন্তো মহাগ্রভূঃ ॥ ২৬ ॥ 


ন৪ 


১৮৬ বিতেকের দীন, 


-_কলিযুগে শ্রীহরির কীর্ডনই সকলের উপকারক, সর্ধপক্তিময়, পরমানন্বময়, মজলময়, 
সাক্ষাৎ ধর্ম, ইহা মনের ছার! নিশ্চয় করিয়া সাধুদিগের স্থখবিধান করিয়া শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু 
্বয়ং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৫1২৬ ॥ 

কীর্থনং কারয়ামাস শ্বয়ং চক্রে মুদবান্িতঃ 

যুগাবতারা এতে বৈ কার্ধ্যার্থে চাপরান শুপু॥ ২৭ ॥ 
তিনি আনন্দিত হইয়া নিজে কীর্ভন করিয়াছিলেন ও কীর্তন করাইয়াছিলেন, "ইহার 
যুগাঁবতার। কার্ধ্যার্থে অপর অবতারের কথা! শ্রবণ কর। ২৭॥ 

মাথন্তে তু বেদোদ্ধরণং কোর্খে মন্দরধারণম্‌। 

বারাহে ধারণং ভূমের্নারসিংহে বিদারণম্‌ ॥ ২৮॥ 

চক্রে দনুজশক্রন্ত বামনে ভুবনতিয়ম্‌। 

জিগ্যেতু ভার্গবঃ ক্ষৌণীং জিত্বা রাজ; মুহূর্মদান্‌॥ ২৯ ॥ 

দদৌ গাং ব্রাহ্গণায়ৈৰ বিষুুলোকৈকতরণঃ | 

শ্রীরামে রাবণং হত্বা যশসাপুরিতং জগৎ ॥ ৩০ ॥ 
»-মত্ভ-অবতারে বেদের উদ্ধার, কৃম্ম-অবতারে মন্দর পর্বত ধারণ, বরাহ-অবতারে পৃথিবী 
ধারণ, নৃসিংহ-অবতারে দৈত্য-বিদারণ বামনে: পৃথিবী গ্রহণ, পরশুরাম-অবতারে লোকের 
একমাত্র ত্রাণকর্তা বিষু স্ুদুর্দ রাঁজগণকে জন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন 
শ্রীরাম অবতারে রাবণ হত্যা! করিয়া জগৎ যশের দ্বার! পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ২৮1২৯।৩ৎ ॥ 

শ্রীমৎ কৃষ্ণাবতারে তু তুমের্ভারাবতারণম্। 

দ্বয়মেব হরিস্তত্র সর্বশক্তিসমন্থ্িতঃ ॥ ৩১ ॥ 

বৌদ্ধেতু মোহনং চক্রে বেদানাং ভগবান্‌ পরঃ। 

্রেচ্ছানাং নিধনঞ্চেৰ কন্কিরূপেন সোহকরোৎ ॥ ৩২ ॥ 
- শ্ত্ীরুষ্ণাবতারে সর্বশক্তিসমন্থিত হরি নিজেই ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধাবতারে 
পরমপুরুষ ভগবান্‌ বেদগণ সম্বন্ধীয় মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি কৰ্িরপে শ্নেচ্ছদিগের 
নিধন করিয়াছিলেন । ৩১।৩২ ॥ 

রী গঁ ঙী ক ধন গঁ 
--পরমর্ধিগণ কর্তৃক নররূপী শ্রহরির এইরূপ বহুরূপধারী অসংখ্য কার্ধ্যাবতারের কথা 

কথিত হইয়াছে। 


পঞ্চম: সর্গ। 


শৃগুদ্বাবহিতং ব্রহ্গন্‌ চৈতন্তন্তাবতারকম্‌। 

নবীনং জগদীশল্ত করুণাবারিধেধিভোঃ ॥ ১ ॥ 
-হে ত্রঙ্গন! করুণাসাগর বিভু ০৪ চৈতন্ের জন খবরের কথা অবহিত 
হইয়! শ্রবণ কর। ১॥ 


হ্ীল সুরারী গুষ্গঠের করচ। ১৮৮৭ 


--দেবর্ষি নারদ নিজ আশ্রমে গমন করিলে পরম পুরুষ ভগবান্‌ অচ্যুত বিপ্রধি জগন্গাথের 
মনে আবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে পতিপরায়ণা সাধুশীল! সতী শচী গর্ভবতী হইলেন। ব্রহ্ধাদি 
এবং অপর দেবগণ শচীমাতার স্ভব করিতে লাগিলেন,_-"আপনি হরির জননী অদিতি, 
আপনি সর্ধকালে তীহার গর্ভধারিণী; আপনি চন্দ্র, সুধ্য ও অগ্নির প্রভাধারিণী ক্ষমা ও 
সত্বগর্ভা ধৃতিত্বরূপা, আপনাকে প্রণাম করিতেছি”। ২৮ ॥ 

ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশিখে ফাল্গুনে শুতে। 

কালে সর্বগুণোৎকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহান্বিতে ॥ ১৬ ॥ 

মনঃসু দেবসাধুনাং প্রসন্নেযু চ শীতলে। 

বর্ণদ্যাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৭ ॥ 
_-অনস্তর শুভ ফাল্তনমাসে চন্দ্র পূর্ণ হইলে অর্থাৎ পুরণিম! তিথিতে রাত্রে সকল গুণের উৎকর্ষ- 
পূর্ণ সময়ে, শু্ধগন্ধযুক্ত বামু প্রবাহিত হইলে, দেবগণের ও সাধুগণের মন প্রসন্ন হইলে, 
স্ুরনদী গঙ্গার জল শীতল ও নির্মল হইলে স্বয়ং শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিলেন । ১৬১৭ ॥ 

কঃ নং সং ১ ক কা 

-__তীহাঁর জন্ম সময়ে রাহু চন্দ্রের সমগ্র গ্রাস করিয়াছিল, যেন নবজাত শ্রীরষ্ের পন্ম- 

বদনের ছ্বার! নিঞ্জিত হুইয়। লজ্জায় চন্দ্রদেব সুররিপুর মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 





যষ্টঃ সর্গ2 | 


পুরাকালে ইনি বিশ্বপালন করিয়াছিলেন ইহা মনে করিয়া পিতা স্বয়ং তাহার *শ্রীমান্‌ 
বিশ্বস্তর” এই স্রন্বব নামকরণ করিয়াছিলেন। ৩॥ 
অনন্তর কালক্রমে অতুল তেজঃসম্পন্ন তিনি রক্তবর্ণ পদতলের দ্বারা ভ্রমণ করিয়া 
মেদিনীর বিরহজনিত তাপ সম্যক্রূপে হরণ করিলেন । ৭ ॥ 
ক চি ক ষ ৪ 
তরু-পল্পবের দ্বারা বিহার করিয়। আনন্দভরে সমস্ত শিশুগণকে আহত করা, বানরী- 
লীলার অনুকরণ কর! এবং অন্ঠান্ত নানারপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। 





সপ্তমঃ সর্গঃ। 
হরির পাঁদপদ্নধ্যাননিরত শ্রীদামোদর ইহা শ্রবণ করিয়া হরির জ্োষ্ঠ সম্বন্ধীয় সৎকথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ১ ॥ 
বৈস্ত মুরারী বলদেবের অংশ বিশ্বরূপের পবিত্র মঙ্গলমর়ী মনোহারিণী কথ! বলিতে 
আরম্ভ করিলেন। ৩॥ 
সেই বিশ্বূপ পিতার অস্তর-চেষ্টা বিদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয় স্থুরধুনী উত্তীর্ণ 
হইয়! অস্টে যাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ সেই সন্্যাস গ্রহণ করিলেন । ৬ ॥ 


১৮৮ বিষের দান 
অষ্টম সর্গঃ। 
মুরারী তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া ও বিচার করিয়া 


শ্রীহরিকে নমস্কার করিয়া পুন্নরায় বলিলেন,_“বিশেষ মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। ভগবানের 
শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করিতে করিতে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে হরির প্রবেশ ঘটে”। 





যোড়শঃ সর্গঃ। 

তাহার পিতার জরে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়। 
্ানথলীরেপুযুক্ত ফন্তুনদীতে ও প্রেত-শিলাদি পর্ধতশৃঙ্গে পিতৃপিগুদান করিয়া দেব ও 
পিতৃদেবগণের অর্চনা করিলেন। 

তিনি বিষ্ুপাদে হরিপাদচিহব দর্শন করিয়া অত্যন্ত হষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন,__”কেন হরিপাদপন্নকাস্তি দর্শন করিয়া আমার প্রেমোদয় হইল না !” 

হরিপাদপন্মে সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিয়! তিনি শ্রেষ্ঠ সন্ধ্যাপী হইলেন এবং হরিপ্রিয 
মুকুন্দপ্রমুখ মহাত্মাগণ পরিবৃত হইয়া! শ্রেষ্টক্ষেত্রে অর্থাৎ খ্রক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। 

তৎপর মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। রামেশ্বরে 
সপ্ততমালবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 


জেট 


দ্বিতীয়-প্রক্রমে প্রথমঃ অর্গঃ। 


হে চৈতন্চন্দ্র! বীহারা তোমার চরণযুগল দর্শন করিয়াও তোমাকে পরমেশ্বর জ্ঞান 
ন! করে তাঁহার! তোমার বিস্তারিত মায়াবৈভবে মোহিত ও মোহবশীভূত এবং রসভাবহীন। ৫1 
*%*% হেমুকুনদ! হে করণার্ঘ মূর্ত! তুমি যীহাদিগের প্রতি দয়। কর তাহারা সর্বদা 
তোমাকে ভজন! প্রণাম করে এবং তোমাকে অবগত হয় । ৬॥ 





দ্বিতীয়; সর্গঃ। 


একদা শ্রটচৈতত্যদেব ভ্রাতাগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত পথে যাইতে 
যাইতে শ্রীহরির বংশীধবনি শ্রবণে বিহ্বল হইয়! ভূমিতলে দণ্ুবৎ পতিত হইলেন এবং ক্ষণকা 


্রফুল্লানন কমলাপতি কখনও হাস্তপূরব্বক নিজ শ্রেষ্ঠগণের আনীর্ববাদ গ্রহণ করিতেন ।*****" 
দেহ্যাত্র| সাধনের জন্ত কখনও বা লৌকিক ক্রিদ্বা করিতেন।****জগৎপতি সেই প্রভু 
শ্রীবাস পঞ্ডিতের বাড়ীতে শ্র্টবাসের ও তদ্ত্রাতা মহাত্মা শ্রীরামের, বৈস্ভ মুকুন্দের ও অন্য 
হরিপরায়ণগণের লহ প্রতি রাত্রে এবং দিবসে প্রেমভরে পুলকান্িত শরীরে কৃষ্গীতি গান 
ও নৃত্য করিতেন। ৩1৪।৫।৬ | 


জীন সুরারী গুঠ্ডের করচা। ৯৮৮৯ 
হরেনাম হরেরনাম হরের্নীমৈৰ কেবলম্‌। 
কলো লান্ত্েব নান্তেব নান্তেব গতিরস্তথা ॥ ২৮ ॥ 


০ প ধা খা কী ৬৬ 


_জ্রীমন্মহাগ্রভু এই শ্লোকের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন--দামোদর শ্রবণ কর। হরির 
নাম, হরির নাষ--কেবল হরির নাম, কলিতে আর কোন গতি নাই-_ নাই--নাই-_ইহা 
'নিশ্চিত। ২৮ ॥ 

সেই আদিপুরুষ কলিতে রূপধারী পুরুষরূণে বর্তমান থাকেন না, তাহাকে নামত্বরূপ 
বলিয়া অবগত হও। তিনি এইরূপেই কেবল আছেন। সর্ধদেহধারীপক্ষে দৃ়ীকরণের 
জন্ধ তিনবার “হরেরনাঁম কথা” বল! হইয়াছে; জীবগণের পাপ-নাশার্ঘ “এব” কার দেওয়া হইয়াছে। 
সর্ধবতত্ব-প্রকাশার্থ “কেবল” শব্দের মনন করিয়াছেন ; পাঁছে অধৈতবাদিগণ বলেন “নামে প্রারনধ 
কর্ম ধংশ হইয়! কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়”__এই কারণ “কৈবল্য” শবের প্রয়োগ না৷ করিয়া “কেবল” 
শবের প্রয়োগ করা হইয়াছে । কৃষ্ণপ্রেম-রসাম্বাদ প্রাপক করুণাময় হরির নামই সেই স্বরূপ; 
“যে পুরুষ অন্তপ্রকার বলে-_-তাহার গতি নাই--ন।ই”-_এই কথা স্বয়ং বলিলেন । ২৯1৩৩ ॥ 





তৃতীয়-প্রক্রমে তৃতীয়ঃ সর্গ3। 


যেরপ শ্রীবৃন্দাবনে রত্ব-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শয্যা প্রস্থত করিয়া শ্রীরাধা প্রেমপরিপ্রুতা 
হইয়া নিদ্রিত৷ হন সেইরূপ শ্রীগদাধরও প্রভুর শয়নগ্রছে তাহার নিকটে শয্যা রচন! করিয়া 
পরমন্থে নিদ্রা যাইতেন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত ₹ইয় তাহার অমুততৃল্য বচন শ্রবণ করিতেন । ১৬1১৭ ॥ 

সাঁরংকালে দেবশ্রেষ্ঠ তাহাদিগের সহিত কীর্তন-উৎস্ুক হইয়া আনন্দিত হইতেন। 
তাহারাও পরমানন্দ-বিহবল ও সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীমহিশ্বস্তরের সহিত নৃত্য ও 
গান করিতেন। 


দ্বিতীয়-প্রক্রমে পঞ্চমঃ সর্গঃ। 


তদনস্তর শ্রীমন্মহাগ্রভূ শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীঅতৈত 
আচাধ্যের দর্শনোতসুক হইয়! তাহার পুরীতে গমন করিলেন। ১ ॥ 


১) কী খু গ ০ ৪ 
পথে শ্বজনগণসহ যাইবার সময় মুহমুছ হরির গীত গাইতে গাইতে নৃত্যপরায়ণ 
হ্বজনবর্গের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন । 


ততো গত্বা পপাতোর্ব্যামাচাধ্যস্ত সমীপতঃ। 
দণ্ডবদ্‌ বৈষ্ঞবং বিুঃং সন্ভমানোহমুশিক্ষয়ন্‌ ॥ ও ॥ 


-_তদনস্তর বৈষ্বকে বিষ্কুবৎ মানিতে হয় ইহা শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি আচার্য্যের নিকটে 
যাইয়! ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন । ৩॥ 

তাহাকে নিজ সমীপে দেখিয়া জগদ্গুরু আচা্যও সহসা উখিত হুইয়! যাইয়া! সম্রম 
সহকারে ভূমিতলে পতিত হইলেন । ৪ ॥ 


ইওর 


পঞ্চশঃ সর্গও। 
তন্মিন শুভং ন্যাসিবরং দদর্শ, 
স ঈশ্বরাখ্যং হরিপাদতত্তম্‌ । 
পুরীং পরেশঃ পরয়াত্মতক্যযা, 
তুষ্টং ননামৈনমথাব্রবীচ্চ ॥ ১৬॥ 
ৃষ্ট্যা্ দৃষ্টং ভগবন্‌ পদাঘুজং, 
তব প্রতো! ব্রুহি যথা ভবামুধিম্‌। 
নিস্তী্ধ্য কষ্ণাজ্বি -সরোরুহামুতং, 
পশ্তামি তন্মে করুণানিধে স্বয়ম্‌ ॥ ১৭ | 
স ইথমাকণ্য হরেব্বচোহমূতং, 
মুনা দদৌ মন্ত্বরং মতিজ্ঞঃ। 
দশাক্ষরং প্রাপ্য স গৌরচন্দ্রমা, 
তুষ্টাব তং ভক্তিবিভাবিতঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৮। 
স্যাসিন্‌ দয়াল! তব পাদসঙ্গমাত, 
কৃতার্থতা মেক বভৃব ছুল্লভা। 
শ্রীকৃষ্ণপাদাজ্মধুন্মদ। চ সা, 
যথা তরিষ্যামি দুরস্তসংস্থতিম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


__ তথায় (শ্রীগয়াধামে) সেই পরমেশ্বর শ্রীঈশ্বরপুরী নামক হরিপদতজনশীল মঙ্গলজনক সন্যাসীবরকে 
দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়৷ নিজে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিলেন,_“হে ভগবন্‌! অন্ত 
তাগ্যবলেই আপনার শ্রীপাদকমল দর্শন হইল, অতএব হে প্রতো! হে করুণানিধে! আমি 
কি প্রকারে ছুস্তর ভবসাগর পার হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত পান করিব তাহা আপনি 
হবয়ং আমাকে বলুন।” সেই মতিমান শ্ট্রাঈশ্বরপুরী হরির এই প্রকার বচনামৃত পান করিয়া 
সৃষ্ট হইয়! শ্রদশাক্ষর মন্ত্রবর প্রদান করিলেন। শ্রীগৌরচন্ত্রও তাহ! প্রাপ্ত হইয়া নিজে তক্তি- 
বিভাবিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,_“হে দয়াল সন্গযাসিন্। আপনার পাদসঙ্গমহেতু 
আমি ছুর্গভ কৃতার্থতা লাভ করিলাম। সেই শ্রীকৃষ্পাদপন্সের মধুমদদানকারিণী ক্কৃতার্থতার 
জন্তই ছুরস্ত সংসার-ঘোর উত্তীর্ণ হইব ॥ ১৬1১৭।১৮।১৯ ॥ 
ক রী রা ষ্ঠ রা চে 


যয 


ভক্তি-মাহাত্ম্য-্বর্ণন এবং ভক্তিযো5গর শ্রেউত্ব উত্পাদন ১৯১ 
শ্রীশ্রীধরত্বামী। 


শ্রীল প্রশ্রীধরত্বামী জগতে বিদিত। 
জ্রীমন্ভাগবত-টীকা কৈলা বিস্তারিত ॥ 
শ্রীনুসিংহ-দরশন সাক্ষাতে করিলা। 

টাকা মধ্যে মধ্যে গুণ-অমৃত বর্ধিলা ॥ 
কর্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক্‌ পৃথক্‌ । 
মুঢ় জনে নাহি বুঝে মানে করি এক ॥ 
স্বামী তারে পৃথক্‌ করিয়৷ ব্যক্ত কৈলা। 
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাখানিল৷ ॥ 
কর্ম-জ্ঞান-আদি হুরিভক্তিগন্ধ বিনে। 
বিফল উদ্যম মাত্র প্রসিদ্ধ ভূবনে ॥ 

শ্ীশ্রীতক্তমাল গ্রস্থ। 


শ্রীভক্তি ও ভক্তি-মাহাত্ময-বর্ণন এবং ভক্তিযোগের 
শ্রেষ্ঠত্ব উৎপাদন $_ 
শ্রুতি বলিতেছেন £-_ 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য১” * « * 
শ্রীমস্ভগবদগীতা বলিতেছেন 
্রন্মভৃতঃ প্রসন্গাত্া ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লততে পরাম্‌॥ 





ভক্ত্যা মামতিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মিতত্বৃতঃ 
ততে৷ মাং তন্্বতো৷ জ্ঞাত্ব৷ বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ 





তপন্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো! যোগী তন্মাদ্‌ যোগী তবাজ্জুন ॥ 
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মন। | 

অন্ধাবান তজতে যো মাং সমে ঘুক্ততমোমতঃ ॥ 





শ্ীমস্তাগবত বলিতেছেন :- 
বশীকুর্বস্তি মাং ভক্তাঃ সৎপতিং সংস্থিয়ে! 1 । 





৯১৯২ বিতর দান 


তাবৎ করম্ধাশি কুবর্বীত ন নির্ব্বিভেত যাবতা।। 
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা! শ্রদ্ধা বাবন্নজায়তে ॥ 





বৃহন্ারদীয় পুরাণ বলিতেছেন £-- 
ভক্তিস্ত ভগবস্তক্তসজেন পরিজায়তে । 
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুক্কতৈঃ পূর্ববসঞ্চিতৈঃ ॥ 





মহাভারত বলিতেছেন £-- 
মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রক্গণি বৈষ্বে। 
বল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জানতে ॥ 
হরিতক্তিবিলাস বলিতেছেন £-- 
শালগ্রামে মণৌ» যন্ত্রে স্থপ্ডিল্যে প্রতিমাদিষু। 
হরেঃ পুজা তু কর্তব্যা, কেবলে ভূতলে ন তু॥ 





কাশীখণ্ড বলিতেছেন £-- 
রাঙ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্তঃ শুদ্রো বা যদিবেতবঃ | 
বিষ্ুভক্তিসমাধুক্তো জ্ঞে়: সর্ববোভমোত্তমঃ ॥ 





নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একে বহুনাং যে বিদধাঁতি কামান্‌। 
তং পীঠগং যে তু অ্চস্তি ধীরাঃ তেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ 
_-কঠোপনিষৎ। 


সর্বোপাধি-বিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নিম্মলম্‌। 
হ্ৃবীকেন হযীকেশ-সেবনং ভক্কিরুচ্যতে ॥ 
-__জ্ীমদ্ভাঁগবতম্‌। 


আযুহ্থরতি* বৈ পুংসামুদ্যরস্তঞ্চ বন্নসৌ। 
তন্তার্থে বত্ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্তয। ॥ 
--জ্রীমদ্ভাগবতম্‌ । 


ত্রবঃ কিং ন জীবস্তি তম্মাঃ কিং ন শ্সস্ধ্যত। 
ন খাদস্তি ন মেহস্তি,.কিং গ্রাপশবোহপরে ॥ 
- শ্রীমদ্ভাগবতম্‌। 


ভক্ষি-মাহাক্জ্য বর্ণন এবং ভক্তিচবাতিগর শ্েউত্ব উত্পাদন ১৯৩ 


জ্ঞানে প্ররাসমুদপাস্ত নমস্তএব, 
জীবস্তি সম্মুথরিতাং ভব্দীয়বার্তাম্‌ । 
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাঁং তন্থবাঙমনোভি- 
ধেঁ প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসিতৈস্মিলোক্যাম্‌ ॥ 
_ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌। 
“ভক্ত্যালভ্য স্বনন্তয়” 
“তক্তযাহমেকয়া গ্রাহাঃ' 
ময্যাবেশ্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাঁদতে। 
শ্রদ্ধরা পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ 

- শ্রীগীত]। 
অনন্থমমতা বিষ্কৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা | 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীক্মপ্রহনাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ । 
যমাদিভিরধোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ । 
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মান্ধা ন শাম্যতি ॥ 





“শ্ন্ধাশবে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। 
কষে ভক্তি কৈলে সর্ববকম্দম কৃত হয় ॥” 
-_-ভ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্বহাপ্রভুর উক্তি । 





শ্মনসহাপ্রতু শ্রঃরায় রামানন্দকে জিজ্ঞাস। করিতেছেন £-_- 


“শ্রেয়! মধ্যে কোন শ্রেয়; জীবের হয় সার ?” 


প্রায় রামানন্দ উত্তরে বলিতেছেন £-- 


১ 


“কুষ-তক্ত-সঙ্গ বিন্ু শ্রেয়: নাহি আর |” 





“বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগম। 
পুর্তিত্ব ধারে কহে, নাহি যার সম ॥ 
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ধাহার দর্শন। 
কুর্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ 
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তারে ভজে যেই সব। 
ব্রঙ্ম-আত্মা-রূপে তারে করে অনুভব ॥ 
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিম]। 
অতএব হুর্ধা তাতে দিয়েত উপমা ॥% 


(রহম জকলানিতেতাত 


১৯৪ ব্বিচচকষর দান 
প্যদি নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, 
কি অদ্ভুত চৈতত্ত-চরিত । 
কষে, উপজিবে প্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি ; 
শুনিলেই বড় হয় হিত॥” 





“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। 
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়।” 





“হাসিয়া কাদিয়া৷ প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 
চগ্ালে ব্রাঙ্মণে করে কোলাকুলি, 
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥ 
ডাকিয়া হাঁকিয়া খোল করতালে, 
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে। 
দেখিয়া শমন তরাঁস পাইয়া 
কপাট হাঁনিল দ্বারে ॥» 
--( মহাঁজনিপদ )। 
“যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, 
তারে মুই যাউ বলিহারী। 
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য-লীলা তার ক্ষরে, 
সে জন ভকতি অধিকারী ॥ 
গৌরাঙের সঙ্গিগণে, নিত্য-সিদ্ধ করি মানে, 
সে যায় ব্রজেন্্-হ্থত পাশ। 
শ্রীগৌড়-মগুল ভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি, 
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ 
গৌর-প্রেম রসার্ণবে, সে তরলে যেবা ডুবে, 
সে বাধামাঁধব অন্তরঙ্গ | | 
গৃহে বা বনেতে থাকে, ছা! গৌরাঙ্গ ! বলে ভাকে, 
নরোতম মাগে তার সঙ্গ ॥ 
শ্রীল নরোতম ঠাকুরের প্রার্থন৷ 


পুর্বরাগ ॥ 
প্রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা। 


বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, 
না শুনে কাহারো কথা ॥ 


 জ্ীনামমাহাত্সাস্‌ মর ১৪ 
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, 
না চলে নয়ন-তাঁরা ৷ 
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, . 
যেমতি যোগিনীপারা ॥ 
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 
হসিত বক্বানে, চাহে মেঘ পানে, 
কি কহে দুহাত তুলি ॥” 
এক দিঠি করি, ময়ূর-মযুরী, 
ক করে নিরীক্ষণে। 
চগ্ডিদাস কয়, . নব-পরিচয়, 
কালিয়া-বধুর সনে ॥ 
- চত্তীদাস । 
বিরহ । 
হরি গেও মধুপুর হাম কুলবাল!। 
বিপথে পড়ল ধৈছে মাঁলতী-মাল। ॥ 
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সনি । 
কৈছনে বঞ্চবৰ ইহ দিন্যাঁমিনী ॥ 
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস। 
স্থথ গেও পিয়া সঙ্গ ছুঃখ মধু পাশ॥ 
ভণয়ে বিদ্াপতি শুন বরনারি। 
স্বজনক কুদিন দিবস ছুই চারি ॥ 
--বিস্তাপতি । 





জীতবশ্বর-তিদাহ | 
সর্ধজ্ঞাল্লজ্ঞতাভেদাৎ সর্ধবশক্তাল্পশক্তিতঃ । 
স্বাতন্ত্রপারতন্ত্রযাত্যাং সম্ভেদেনেশজীবয়োঃ ॥ 





শ্রীনামমাহাত্ব্যম্‌ ৷ 


আদি পুরাণ বলিতেছেন £-- 
“ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন. নাম-সদৃশং ব্রতম্‌। 
ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলম্‌॥ 
ন নাম-সদৃশ্ন্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ শম্হ। 
ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ ॥ 


নামৈব পরমা শাস্তির্নাৈব পরম! স্থিতিঃ | 
নামৈব পরম ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ ॥ 
নামৈব পরম! গ্লীতির্নামৈর পরম! স্থৃতিঃ। 
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রতুরেবচ |. 
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমে! গুরুঃ॥” 





সাক্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। 
বৈকুনামগ্রহণমশেষাথহরং বিছুঃ ॥ 


মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 

সকল-নিগম-বন্ী-সৎফলং চিত্স্বরূপম্‌ । 
সকুদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা, 
স্বগুবর নরমাত্রং তাঁরয়ে কৃষ্ণনাম ॥ 


-_ভূগুসংহিতা । 
যৎ কীর্তনং ষৎ ল্মরণং যদীক্ষণং, 
যছন্দনং যচ্চরণং যদর্ণম্‌। 
লোকম্ত সন্ভো বিধুনোতি কল্মষং, 
তশ্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ 
- শ্রীমদ্ভাঁগবতম্‌। 


পদ্মপুরাণ বলিতেছেন £-- 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্তরসবিগ্রহঃ | 
পূর্ণ; শুদ্ধে৷ নিত্যমুক্তো২ভিত্ত্াক্নামনামিনোঃ ॥ 





বেদাক্ষরাণি যাবস্তি পঠিতানি ঘিজাতিভিঃ। 
তাবস্তি হুরিনামানি কীন্তিতানি ন সংশয়ঃ ॥ 





শীমন্মহাপ্রতু বলিতেছেন $--- 
+-- শুন, হ্বরূপ রামরায়। 
নাম-সংকীর্ভন কলৌ পরম" উপায়॥ 
সংকীর্তন-যজ্ধে কলৌ৷ কৃষ্-আরাধন। 
সেইত” হুমেধা পাঁয় কৃষ্ণের চরণ ॥ 
নাম-সংকীর্তনে হয় সর্ধানর্থ-নাশ ॥ 
সর্বশুতোদয় কষে পরম উল্লাস ॥ 





মাসমাহাত্ম ৯৯৭ 
ভ্তদূড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ গ্রকুর মহাশয় গীহার সঙ্কলিত শ্ত্ীহরিনাম- 
চি নাদক পরছে জরহরিযাল ঠাররের বুঝে নিয়লিখিত চতুব্বিধ নীমাভাসের স্বরূপ 


“বিযু। লক্ষ্য করি জড়বুদ্ধেে নাম লয়। 
অন্ত লক্ষ্য করি বিষ্ুনাম উচ্চারয় ॥ 
সন্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস। 
অজামিল সাক্ষী তার শান্্রেতে প্রকাশ । 
যবন সকল মুক্ত হবে অনায়াসে। 
প্হাঁরাম হারাম” বলি কহে নামাতাসে ॥ 
অন্তত্র সঙ্কেতে যদি হয় নামাভাস। 
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥” 
আমরা মহাঁকবি গ্রীল কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে দেখিতে পাই, মহধি বাঁনিকী 
প্রথমে রত্বাকর নামে ভীষণ দস্থ্য ছিলেন। তাহার জিহ্বা পাঁপ করিতে করিতে এতদুর 
জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে “রাম” নাম তাহার মুখ দিয়া উচ্চারণ হইত না। প্রজাপতি- 
ব্রহ্মা কৌশলপুর্রক তাঁহাকে “মরা মরা মরা” জপ করিতে উপদেশ দিয়! প্রকারাস্তরে রামনাম 
বলাইয়া ভীষণ পাপ হইতে তাহাকে মুক্ত করেন। | 
২। পারিহাস্য নামাভীস_ 
প্পরিহাসে কৃষ্চনাম যেই জন করে। 
জরাসন্ধ সম সেই এ সংসারে তরে॥” 
৩। স্তোভ নামাভ্ডাস-- 
"অঙ্গ তঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাতাস। 
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ।” 
৪। তেল নামাভাস-- 
“মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে। 
কৃষ্ণ রোম” বলে “হেল! নামাভাপ” তাতে ॥ 
এই সব নামাভাসে শ্নেচ্ছগণ তরে। 
বিষয়ী অলস জন এই পথ ধরে।” 


0নম্বাশম্সাঞ £ 


০৫ ১৮০ 


বত্রিশ প্রকার যথা ৪-- 


(১) যানারঢ হইয়া অথবা পাছ্ুকা ধারণ করিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ। ২। 
ভগবতম্বন্বীয় দোল প্রসৃতি উৎসব না করণ। ৩। তৎসম্ুথে প্রণাম না করণ। ৪9। উচ্ছিষ্ট- 
লিগু-শরীরে বা অশৌচাবস্থায় তগবদ্বন্দনাদি। ৫। একহন্ত দ্বার! প্রণতি। ৬। কৃষের 
সম্মুথে প্রদক্ষিণ । ৭1 ভগবানের সম্মুখে পদ-প্রসারণ। ৮। হস্ত দারা জানু বন্ধন করিয়া 
উপবেশন। ৯। শ্রীমুত্তির অগ্রে-__শয়ন_-। ১*।-আহার। ১১। মিথ্যাবাক্য। 
১২।-উচ্চৈঃম্বরে ভাষণ। ১৩।-পরম্পর সম্তাষণ। ১৪।-ক্রনদন। ১৫।--কলহ। 
১৬।-__কাহারও প্রতি নিগ্রহ। ১৭।-_কাহারও প্রতি অনুগ্রহ । ১৮। গ্রীমূর্তির সম্মুখে 
সাধারণ ব্যক্তির প্রতি কর্কশবাকা। ১৯। কন্বল-আবরণ দিয়া সেবাদি কার্ধ্য করণ। 
২*। ভগবানের সম্মুখে-__-পরনিন্দা-_- | ২১।-_পরস্ততিবাদ । ২২।-_অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ | 
২৩।-_অধোবায়ু-বিসর্জন ॥ ২৪ ॥ সামর্থ্য থাকিতেও পুষ্প তুলসী ইত্যাদি আহরণ ন৷ করিয়া 
কেবল জল দ্বারা পুজ৷ নির্বাহ করণ। ২৫। অনিবেদিত বসন্ত ভোজন। ২৬। যথা- 
কালোৎপন্ন ফলাদি ভগবান্কে না দেওয়া । ২৭। আহত বস্তর অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া পরে 
ভগবানে অর্পণ । ২৮। শ্রীমুত্তির দিকে পশ্চাৎ করিয়৷ উপবেশন। ২৯। শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে 
কোনও স্তবাদি না করিয়! মৌনাবলম্বনে উপবেশন। ৩০। শ্রীমুত্তির অগ্রে অন্যকে বন্দন। 
৩১। আত্ম-প্রশংস। । ৩২। দেবতা-নিন্দন | 

এই বত্রিশটা “সেবাপরাঁধ” বলিয়। শাস্্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে কোনও প্রকার 
সেবাঁপরাধ না হয় তত্প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । 





দশবিধ নামাপরাধ $-- 


১। সতাং নিন্দা নাম়ঃপরমপরাধং বিতন্ুতে। 
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুমহতেতঘিগরিহাম্‌ ॥ 
__ সাঁধুবর্শের নিন্দা প্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে, যে সকল সাধুগণ হইতে 
জগতে কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেইসব সাধুগণের নিন কি প্রকারে সহ 
করিবেন? 
২। শিবন্ত শ্রীবিষোর্ধইহগুণ নামাদি-সকলং 
ধিয়৷ ভিন্নং পশ্তেৎ স খলু হরিনামা-হিতকর £॥ 
স্পাএই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে জন বুদ্ধিষারা পরম্পর 


স্রীন্ীশিক্ষাউক্ম্‌ ১৯৯ 
ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তর স্তাঁয় শ্রীবিষ্ণর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী 
গ্রীবিষু হইতে ভিন্ন--এইরূপ মনে করে অথব! শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা 
সামাস্চ জ্ঞান করে তাহার সেই হরিনাম ( নামীপরাধ ) নিশ্চয়ই অহিতকর । 

৩। গুরোরবজ্ঞা । 
সে ব্যক্তি গুরুকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ গুরুতে প্রাকৃতমনুষ্য-বুদ্ধি করে। 

৪। শ্রাতিশাস্ত্রনিন্দনং | 
--বেদ ও শাশ্বত পুরাণাদির নিন্দা । 

৫। তথার্থবাদো-। 
্প্হরিনাম মাহাত্ম্যকে অতিত্বতি মনে করা । 

৬। হুরিনাম্সি কল্পনম্‌। 
স্্ভগবনাম সকলকে কল্পিত মনে করা । 

৭। নায়োবলাদ্‌ যস্তহি পাপবুদ্ধির্ন বিচ্যাতে তত্ত যমৈহিশুদ্ধিঃ ৷ 
-_ নাঁম বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি যাহার এইরূপ নাম বলে পাঁপাচরণে প্রবৃত্তি হয় 
তাহার বনু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাঁদি যোগ-প্রক্রিয় দ্বারাও নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না। 

৮। ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিকর্মমশুভক্রিয়াসাম্যমপিপ্রমাদঃ | 
-- ধর্শচ ত্রত। ত্যাগ হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্ের সহিত অগ্রাকৃত নামকে সমান 
জ্ঞান কর! । 

৯ | অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহপ্যশৃর্খতি । 

যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাঁধঃ ॥ 

-অদ্ধাহীন, নাম শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানও মঙগলপ্রদ নামের নিকট 
অপরাধ বলিয়া গণা হয় । 

১০। শ্রতেহপি নামমাহাত্যে বঃ প্রীতিরহিতোনরঃ। 

অহংমমাদিপরমোনায়ঃ সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥ 

--ষে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও “আমি” ও “আমার” এইরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি 
হইতে মুক্ত হইয়। তাহাতে গ্রীতি প্রদর্শন করেন! সে ব্যক্তিও নামাপরাধী। 





শ্রীমচ্্বীকচৈতন্তচন্দ্র-বদনারবিন্দ-বিগলিতং 
প্রীশ্্রীশিক্ষাষ্টকম্‌। 


চেতোদর্পণ-মার্জনং ভব্মহাদাবানি-নির্বাপণং, 
শ্রেযঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌। 

আনন্দাধুধি-বর্ধনং প্রতিপদ্বং পূর্ণামৃতাম্বাদনং, 
সর্বাত্মন্পনং পরং বিজয়তে শ্ীকৃষ-সন্কীর্ভনম্‌ ॥ ১ ॥ 


২০২... বিনেতেকের দান 


অমানী হইয়া, - সবাইকে মান, 
দিবে তুমি মনে প্রাণে ॥ 
এরূপ করিলে, যাঁবে মলিনতা, 
হইবে প্রশান্ত প্রাণ । 
পাইবে আনন্দ, লভি চিদানন্দ, 
করি কষ্ণ-নাম-গান ॥ 
জীব শ্রীরুষ্ণের নিত্যদদাস এইজগ্ত জীবের সকল সময়েই শ্রীকষ্ণের তুষ্টির জন্য কাধ্য করা 
কর্তব্য। “নামাপরাধ” শূন্য হইয়া নাম করিতে করিতে এই তত্ব উপলব্ধি হইলে তখন জীব 
শ্রীকৃষণ-মাধুর্য ভিন্ন অন্ত রসে একেবারেই বিরক্ত হন এবং চিন্তা করেন, 


"তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু-সম, 
সুত-মিত-রমণী-সমাজে । 
তোহে বিছুরি”, মন তাহে সমর্পন, 


অব মঝু হব কোন কাজে ॥ 

হে মাধব! হাম পরিগাম-_নিরাশ!। 
তুঁহু জগতারণ, দীন-দয়াময় ! 

অতএ তোহারি বিশোয়াঁসা ॥ 


প্রেমোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের যুক্ত-বৈরাঁগ্য উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত দৈন্তের 
সহিত শ্রীকষ্ণের নিকট প্রার্থন। করেন, 
“ন ধনং ন জনং ন জ্ুন্দরীং, 
কবিতাং ব। জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, 
ভবতাত্তক্তিরহৈতুকীত্বয়ি ॥” ৪ ॥ 
-ধন জন আর-- কবিতান্ন্দরী, 
দারা-হুত পরিবার । 
কিছুরই প্রয্নাসী, নহি আমি, প্রভু! 
জেনে! তুমি সারাৎসার ॥ 
জনমে জনমে, অহৈতুকী ভক্তি, 
লতি যেন কৃষ্ণ আমি। 
কি আর কহিব, ওগো! প্রাণনাথ ! 
জান” সব অন্তর্ধামী ॥ 





জ্ীশ্রীশিক্ষাউকম্‌ ২০৩ 


এইকাপ প্রার্থনা করিতে করিতে ভক্তের দাম্তভাব আসিয়। উপস্থিত হর়। তখন 
তিনি ভগবানের নিকট সর্বদাই বলিতে থাকেন, _ 
“অয়ি নন্দ-তম্থুজ কিন্করং, 
পতিতং মাং বিষমে ভবাুধৌ। 


কপায়াতব পাদ-পন্কজ- 
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ।* ৫॥ 
হে নন্দ-তনুজ ! পতিত যে আমি, 
_.. বিষম-ভবান্ধি মাঁঝে। 
কপাঁ করি, নাথ! লও হে তুলিয়া, 
তোমারি বিশ্ব-কাজে ॥ 
পঙ্কজ-সমান, শ্রীচরণ তব, 
তাহে ধুলি হব আমি। 
বড় সাধ মম, প্রিয়তম কালো, 


ওগো কর তাহা তুমি ॥ 


দাশ্যরস ঘনীভূত হইলে ভক্ত গ্রীভগবানের নিকট এইরপ প্রার্থনা করেন,_ 
“নয়নং গলদশ্রুধারয়া, 
বদনং গদগদরুদ্ধয়। গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা, 
তব নাম গ্রহণে ভবিস্তৃতি ॥ ৬ ॥ 
_-কবে নাম তব, করিতে গ্রহণ, 
নয়নে বহিবে সদা অশ্রধার | 
রক হবে ক, নাম উচ্চারিতে, 
গদগদভাষ হইবে আমার। 
অহো নাথ ! কবে, শুনি তব নাম, 
এ কঠিন দেহে পুলক আসিবে । 
হাঁয় ভাগ্যে মোর, সুদিন এমন, 
দীন-সথ। ! বল কভু কি মিলিবে? 
শ্রীকষের সঙ্গ তাঁহার সখার৷ ফু ভালবাসিতেন তাহা নিমনিখিত তাহাদের, উক্তি 
হইতে জানা যায় ৮ 
“গোপাল ! তুই যাবি কি না যাবি আজ মাঠে। 
এক বোল বলিলে, আমর! চলিয়ে যাই, 
শ্তামলী ধবলী গেল গোঠে ॥” 


শ্যাম উত্তর করিলেন,_ ্‌ 
তোরা তবে এতদু এলি কেন? বাড়ী থেকেই গোঠে গেলেই তো হতো? 


২০ : [.. খিচকর দান 


রাখালেরা বলিতেছেন ১ | 
প্যদি বা এড়িয়ে যাই.  অন্তরেতে বাথ৷ পাই, 
চিত নিবারিতে মোর! নারি। 


কিবা গুপ-জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান, 
| এক তিল না দেখিলে মরি ॥৮ 
ভক্কের যে অবস্থা! হইলে তিনি শ্রীগোবিন্দের দর্শন পাইবেন তাহা হা নিমলিথিত 
শ্লোকে বলিতেছেন £-_ 
প্যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রারৃযায়িতম্‌। 
শৃন্ঠািতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ৪ ॥ 
--গোবিন বিরহে, নাহি রহে প্রাণ, ' 
নিমেষ যুগের প্রায়। 
বাদলের ধারা ঝরিছে নয়নে, 
অন্ধকার হেরি তায় ॥ 
জগৎ মাঝারে, দেখি শূন্য সব, 
না জানি যাইব কোথা। 
বলিবে কে হায়, দেখি কোথ! তায়, 
_.. খঘুচিবে মনের ব্যথা ॥ 
্রীরাধিকার উক্তি হইতেও আমরা চরম প্রেমের কথা'জানিতে পারি £-_ 
“জল নয়ন করি, . পিয়া পথ. হেরি হেরি, 
তিল এক হয় যুগ চারি। 
বিছি ভেল নিদারুণ, তাহে পুন এ্ছন, 
অব কাহা রহল মুক্লারী।৮ 
“ফুলেরি এ মাল, ফুলেরি এ ডালা, 
শেজ বিছায়ন্ু ফুলে। | 
সব হ'লে! বাসী, আর কেন সখি, 
ভাসাগে যমুনার' জলে ॥ 
কুমকুম কস্তরী, চুবক “চন্দন, 
বাজিছে গরল-সুম। 
তাম্ধুল বিরস .. ফুল্হার ফণি, 
দংশিছে মরমে মম॥ . 
এ সব লইয়ে, যমুনায় ডার, 
আর ত' না বায় দেখা। 
ললাটের সিম্দুর, মুছে কর দূর, 
নয়নের কাঁজর রেখা ॥” 


লসর 


শ্রীজ্বীমদনমোহুনচন্ভাত্রস্‌ ২৩৫ 
"একে পদ-পকজ, পক্ষে বিভৃষিত, 
তন কণ্টকে জর জর ভেল। 
তুয়া দরশন আশে+ কছু নাহি জানলু'ঃ 
চির দুঃখ অব দুরে গেল।” 
তোহারি মুরলী যব, শ্রবণে প্রবেশল, 
ছোড়নু গৃহ স্গখ আশ। 
পন্থ কি হুখ, তৃণহ' করি না গণলু' 
কহতহি €গাবিন্দ দাস ॥ 
এরূপ অবস্থাতেও ভক্ত স্তামের প্রতি কৌনওরূপ অভিমান না করিয়া! শ্মিতম্বরে বলবেন». 
“আল্লিষ্য বা পাদরতাং পিনইঈ,মাম্‌,_ 
অদশনান্মন্শমহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো-_ র 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥ 
--জ্ীচরণে তার, প'ড়ে, আছি আমি, 
যেবা ইচ্ছা হয় তার। 
করিয়া আদর, ধরে বা বুকেতে, 
দলে পদে অনিবার ॥ 
কিংবা দেখা নাহি, দিয়ে মোরে সে গো 
বাড়ায় যাতনা মোর। 
সুখী হয় যদি, মর্মহতা করি, 
ভুলিব না মনোচোর ॥ 
লম্পট শঠ বা, _. ক্ষতি নাহি তায়, 
জীবন যৌবন আমি। 
তার সুখ লাগি, দিছি জলাঞ্জলি, 
সে মোর হর্দর-স্বামী॥ 
কুল-লাজ ত্যজি, ধর্ম কর্ম সব, 
বিকায়েছি রাঙা পায়। 
সুখী তার সে ছুখী তার ছুঃখে 
আনে প্রাণ নাহি চায়॥ 


অত কারাউিরারনে 


শ্রীত্ীমদনমোহনস্তোত্রম্‌ ৷ 


জয় শঙ্খ-গদাধর নীল-কলেবর, পীতঃপটাম্বর দেহিপদম্‌। 
জয় চন্দন-চচ্চিত কুগুল-মগ্ডিত কৌন্তত শোস্িত দেহিপদম্‌॥ 


২০৬ 


প্র শ্র ত্র এ এ এ ত্র এ 


জয় 


জয় 


শ্রশ্র এ 


পন্চজ-লোচন মার-বিমোহন পাপ-বিখগুন দেছিপঙ্ম্‌ । 
বেণুনিনাঁদক-রাস-বিহারক বন্ধিমন্থন্দর দেহিপদম্‌ ॥ 
ধীর-ধুরম্ধর অদ্ভুত-সুন্দর দৈবত-সেবিত দেহিপদম্‌। 
বিশ্ববিমোহন মাঁনসমোহন সংস্থিতিকারণ দেহিপদম্‌ ॥ 
ভক্ত-জনাশ্রর নিত্য-স্থখালয় অস্তিম-বাক্ষব দেহিপদম্‌। 
হর্জয়-শাসন কেলিপরারণ কালীয়-মর্দন দেহিপদম্‌ ॥ 
নিত্য-নিরাময় দীন-দক্বাময় চিন্ময়-মাধব দেহিপদম্‌ । 
পাঁমর-পাবন ধর্মপরারণ দানব্হ্দন দেহিপদম্‌ ॥ 
বেদ-বিদাংবর গোপবধূপ্রিন্ব বুন্দীবনধন দেহিপদম্। 
সত্য-সনাতন .ছুর্গীতি-ভঙ্জন সঙ্জন-রঞ্জন দেছিপদম্‌ ॥ 
সেবকবত্সল করুণাসাগর বাঞ্ছিত-পুরক দেহিপদম্‌। 
পৃত-ধরাতল দেবপরাৎ্পর সত্তগুণাকর দেহিপদম্‌ ॥ 
গোকুল-ভূষণ কংশ-নিহ্দন সাত্বত-জীবন দেহিপদম্‌ ॥ 
যোগ-পরায়ণ সংস্থতি-বারণ ব্রন্ম-নিরঞজন দেহিপদম্‌ ॥ 


শ্রীশ্রীরাধিকাস্তোব্রম্‌। 


“রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরম! পরমাত্মিকা । 
রাসোত্তবা কৃষ্ণকাস্তা কৃষ্বক্ষঃস্থলস্থিত] ॥ ১ ॥ 
কৃষ্প্রাণাধিক। দেবী মহাঁবিষুপ্রস্রূপি | 

সর্বদা! বিষণুমায়া চ সত্যসত্যা সনাতনী ॥ ২ ॥ 
্রন্মস্বরূপ। পরমা নিপ্লিণ্তা নিশুণা পর!। 
বৃন্দাবনে চ বিজয়া বমুনাতটবাসিনী ॥ ৩ ॥ 
গোপাজনানাং প্রথমা গোপিকা গোপমাতৃকা । 


 সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দন-কামিনী ॥ ৪ ॥ 


বুষভান্ুন্থতা কাস্তা শান্তিদানপরাক্ণ! | 

কামা কলাবতী কন্ঠ। তীর্থপুতা সনাতনী ॥ € ॥ 
শুভানি সগ্তত্রিংশচ্চ বেদোক্তানি শতানি চ। 
সারভৃতানি পুণ্যানি সর্বনামন্থ নারদ ॥ ৬ ॥ 
ইতি শ্রীরাধিকান্ডোত্রং সমাপ্ুম্‌ ॥ 


্ীন্্রীমন্সহা প্রভূবিরচিতং স্ীপ্জীজগল্লাখচনভাত্রং । ২০৭ 


ীশ্রীমন্মহা প্রভুবিরচিতং শ্তরীন্রীজগন্নাথস্তোত্রং। 
শ্রীজগন্নাথায় নমঃ। . 


কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীতক-রবো, 
যুদাতিরীনারী বদনকমলাম্বাদ-মধূপঃ । 
রমাশস্ুব্রন্ধাস্থরপতিগণেশাচ্চিতপদো, 

জগন্সাথঃ ব্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥ 
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে, 
ছুকুলং নেত্রাস্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে । 
সদা শ্রীমদ্বন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো, 
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২॥ 
মহান্তোধেন্ডীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে, 
বসন্‌ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেন বলিনা । 
সৃতদ্রা-মধ্যস্থঃ সকলম্মরসেবাবসরদেো, 

জগন্নাথঃ ব্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥ 
কূপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণী-রুচিরে।, 
রমাবাণীরামঃ ক্ফুরদমলপপ্সেক্ষণমুথ2- 
স্থরেক্ৈরারাধ্যঃ শ্রুতিনুখগণোদগীতচরিতো, 
জগনাথঃ হ্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪॥ 
রথারূঢ়ো গচ্ছন্‌ পথিমিলিত ভূদেবপটলৈঃ 
স্তৃতিপ্রাহুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকণ্য সদয় | 
দয়াসিন্ধুর্বন্থঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদর়ে, 
জগন্নাথং স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥ 
পরব্রহ্াপীড্যং কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো।, 

নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোহ্নস্ত-শিরসি |. 
রসানন্দো রাঁধাসরসবপুরালিঙগন-নুখী, 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬॥ 
ন বৈ বাচে রাজ্যং ন চ কনকমানিক্যবিভবং, 
ন যাচেহহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধুম্‌। 
সদাঁকালে কালে প্রমথপতিন। গীতচবিতো, 
জগন্াথঃ ম্বামী নয্ননপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥ 
হর ত্বং সংসারং ভ্রুততরমসারং ম্রপতে, 
হর ত্বং পাঁপানাঁং বিততিমপরাং যাদবপতে । 
অহো ! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং, 
জগক্নাথঃ হ্বামী নমবনপথগামী ভবতু মে॥ ৮॥ 





: আলগা পতন পক 
পাপা বসাক ন গতি ৯। 





শ্রীশ্রীজয়দেবকৃত-দশাবতারস্তোত্রম্‌। 
লরপযো লে ধৃতবানসি বেদং, বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্, 
| কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১॥ 
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণি-ধারণ-কিন-চক্র-গরিষ্ে, 
কেশবধত কচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥ 


বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্ন” শশিনি কলক্ককলেব নিমগ্ন! 
 কেশবধূত শুকরনূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥ 
তব করকমলবরে নখমভুতশূঙ্গং, দলিতহিরণ্যক শিপুতনুভূঙ্গং 
কেশবধূত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥ 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমন্ভুতবামন, _ পদনথনীরজনিতজনপাবন, 
কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ 
ক্ষত্রিয় কধিরময়ে জগদপগত পাঁপং,  শ্বপয়সি পর়সি শমিত ভবতাপং, 
কেশবধত ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬॥ | 
বিতরসি দিক্ষুরণে দিকৃপতি কমনীয়ং, . দশমুখ মৌলি বলিং রমণীক্সং, 


কেশবধৃত রামশরীর জন্ম জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥ 
বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতি ভীতি মিলিতযমুনাভং, 
কেশবধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥ 
নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্ররতিজাতং, .. সদয় হৃদয় দশিত পশুঘাতং, 
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯॥ 
শ্লেচ্ছনিবহনিধনে বলয়সিকরবালং, ধুমকেতুমিব কিমপিকরালংঃ 
 কেশবধূত কক্িশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০। 
প্ীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদ্রারং, . - শৃনুসথদং শুতদং ভবসারং, 
| কেশবধৃ্ত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে. ॥ ১১ ॥ 
বেদান্থুদ্ররতে জগস্তি, বহতে ভূগোলমুদ্ধিত্রতে । 
দৈতাং দাঁরয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ॥ 
পৌলস্ত্যং জয়তে হুলং কলয়তে কাকুণ্য মাতম্বতে। 
স্নেচ্ছান্‌ মুঙ্ছয়তে দশাকৃতিকতে কৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ | নমঃ ॥ 
ইতি শ্রীজয়দেব গোস্বামিক্ৃত-দশাবতারস্তোত্রম্‌ ॥ 





স্বাছ্ছশঅচঙ্গ ভিলক-্ধারণ অন্জ্র 1 ৯০৪ 


কেশব! মার্গশীর্ষে ,চ পৌষে নারায়ণস্তথা । 

মাধবো মাঘমাসে চ গোবিন্দঃ ফাল্তুনে তথা ॥ 

চৈত্রে বিষ্রিতিখ্যাতে। বৈশাখে মধুহ্দনঃ | 

জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রযোনাম আধাড়ে চৈব বাষনঃ ॥ 

শ্রীধরঃ শ্রীবণেমাসে হাবিকেশশ্চ ' ভাদ্রকে । 

আশ্বিনে পল্মনাভশ্চ দামোদরশ্চ কার্তিকে ॥ 

বিধুর্দাদশ নামানি যঃ পঠেৎ প্রফতঃ শুচিঃ.। 
সর্ববপাপবিনিমুক্তে। বিষ্ুলোকং স গচ্ছতি ॥ 

--পল্সপুরাণম্‌ | 


দ্বাদশঅঙ্গে তিলক-ধারণ মন্ত্র। 


ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে । 
বক্ষঃস্থলে মাধৰন্ধ গোবিন্দং কণ্ঠকৃপকে ॥ 
বিষুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহোৌ চ মধুন্ুদনম্। 
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্থকে ॥ 
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃযীকেশস্ত কন্ধরে। 
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাতঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥ 
তৎ প্রক্ষালন-তোয়ন্ধ বাস্দেবেতি মুর্ধণি ॥ 


প্বাস্ুদেবাকস নমঃ, 





ক্রম নিদ্িদউ স্থান- অস্ত্র । 
ললাটে ৪ চা 2 শ্রীকেশবায় নমঃ । 
উদরে শ্রীনারায়ণায় নমঃ 
বক্ষম্ছেলে, শ্রীমাধবায় নমঃ | 
কণ্ঠে শ্রীগোবিন্দায় নমঃ । 
দক্ষিণ পার্থ শ্রবিষ্বে নমঃ । 
দক্ষিণ বাহুতে শ্রীমধুহুদনায় নমঃ | 
দক্ষিণ স্বন্ধে শ্রাক্রিবিক্রমাঁয় নমঃ 
বাম পার্খে শ্রীবামনায় নমঃ । 
বাম বাহুতে শ্রীশীধরায় নমঃ। 
বাম স্বন্ধে শ্রীহবীকেশায় নমঃ ॥ 
পৃষ্ঠে শ্রীপন্মনাভায্ব নষঃ। 
কটিতে শাদামোদরায় নমঃ | 


বলিয়। ছুই ও জল মন্ডকে সেটন- করিতে হইবে | 


২৯০ নবিতিবতকের লালন 


শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান । 
শুদ্ধন্বর্ণ-রুচিং শুদ্ধভাব-ভূষা-কলেবরং । 
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণাম্বত-বধিণং ॥ 
শশাহ্কযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎ-করং । 
শুর্লান্বর-ধরং দেবং শুক্লমাল্যাছলেপনং ॥ 
শিব্যাগ্রহ-সন্ধানং শ্মিত-নিত্য-যুতাননং । 
শ্ীকষ্ণ-প্রেমসেবাদি-দাতারাং দীন-পালকং ॥ 
সমম্তমজলাধারং সর্বানন্দময়ং বিভুং । 
ধ্যায়ন্‌ শশুরুদেবং তং পরমানন্দমশ্র,তে ॥ 


জ্ীঞ্বীগুক্5্দতবর প্রণাম আন্্র ॥ 


অজ্ঞান-তিমিরান্বন্ত----*-শ্রীগুরবে নমঃ । 
( প্রস্তাবনা দেখুন ) 


শ্রীশ্রীশৌরাজ-মহাপ্রভুর ধ্যান । 


শ্মন্মৌক্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সুন্মের-চন্দ্রাননং 
শ্রীথগ্ডাগুরু-চারু-চিত্র-বসনং শ্রগ্‌দিব্যভূষাঁঞ্চিতং | 
নৃত্যাবেশ-রসাহুমোদ-সধুরং কন্দর্প-বেশোজ্ছলং, 
চৈতন্থং কনক-ছ্যতিং নিজ-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥ 


শ্রীশ্বীঢগীবরাঙ্গ-মহাণপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র ॥ 
আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহাযস হেমাভ-দিব্যচ্ছবিস্ন্দরাঁয় । 
তশ্মৈ মহঁপ্রেমরস-প্রদীয় তেতন্চক্তায় নমোনমন্তে 1 ১ ॥ 
নমক্সিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-স্থতায্স চ। 
সভূ্ত্যায় সপুভ্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥ 


শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ধ্যান। 


ঈষদারণ্য-ন্বর্ণাভং নানালকঙ্কার-ভূষিতং | 
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্ররেম-ব।ষণং ॥ 
আঘুণিত-লোচনঞ্চ নীলাম্বর-ধরং প্রভুং । 
প্রেমদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং ম্মরাম্যহং ॥ 


. শ্রীীউহতপ্রন্ুর ধ্যান ॥ ২৯৯ 
জ্রীঞ্রীনিত7ানন্দপ্রভুর প্রণাম মন্জ ॥ | 


নিত্যানন্দ! নমস্তত্যং প্রেমানন্দ-প্রদারিনে । 
কলৌ কল্মষ-নাশাক় জাহ্বা-পতম্মে নম ॥ 


টিআর জজের 


শ্রীশ্রীঅছ্ৈতপ্রভূর ধ্যান | 


সপ্তক্তালি-নিষেবিতাজ্যি -কমলং কুন্দেছ্‌-শুর্লান্বরং, 
শুনধন্ব-রুচিং নুবাহ-যুগলং স্মেরাননং হন্দরং | 
শ্রীচৈতন্ত-দৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ-ভৃষাঞ্চিতং, 
অদ্বৈতং সততং ম্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভূং ॥ 
জ্রীপ্তী সদ ভপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র ॥ 


অদ্বৈতায় নমন্ডেহস্ত মহেশায় মহাত্সনে ॥ 
যস্ত-প্রসাদাচ্চৈতন্ত-চরণে জায়তে রতিঃ ॥ 





শ্রীশ্রীতুলসীর প্রণাম মন্ত্র । 


বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যৈ প্রিয্লায়ৈ কেশবন্ত চ।. 
বিষুণভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো! নমঃ ॥ 





শ্রীচরণাস্থত-ধারণ মন্ত্র । 


অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ধ-ব্যাধি-বিনাশনং। 
বিষ্গোঃ পাদোদকং শীত শিরসা ধারক্লাম্যহং ॥ 





জপার্থে শ্রীনামমালা-গ্রহণ মন্ত্র । 


ত্রিভঙ্গ-তঙ্গিম-বূপং বেণুরজজ-করাধ্তিং । 
গোপীমগ্ডল-মধ্যস্থং ম্মরামি নন্দ-নন্দনং ॥ 

নাম চিস্তামণি রূপং নামৈব পরমা গতিঃ । 
নামঃ পরতরং নাস্তি তন্মান্নাম উপাম্মহে ॥ 
অবিস্সং কুরু মালে! ত্বং হরিনাম-জপেষু চ। 
শীবাধাককক্বোর্দান্তং দেহি মালে! তু প্রার্থয়ে ॥ 


২১২ 


বিতখিহিকির পান, 
.গুীনাম জপ-সমর্পণ মন্জ্র ? 


নাম-বজ্ঞো মহাবজ্ঞঃ কলোৌ কলাষ-নাশনঃ। 
কষ্ণচৈতন্ত-্লীত্যর্থে নামযজ্ঞ-সমর্পণং ॥ 





জপাস্ভে শ্রীনামমালা-স্থাপন মন্ত্র। 


পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমস্‌ । 
রাধাকৃষ্-ত্বরূপায় চৈতচ্তায় নয়োনমঃ ॥ 
ত্বং মালে! সর্ধবদেবানাং সর্বসিদ্ধি-প্রদা মতা । 
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি, মাতর্নমোহস্ততে ॥ 


শ্্ীঞ্রীকৃষ্ণের ধ্যান। 


ফুললেন্দীবর-কাস্তিমিন্দু-বদনং বর্থাবভতংস-প্রিক্বং, 
শ্রীবৎসাহ্কমুদার-কৌস্তভ-ধরং পীতাম্বরং নুন্দরং | 
গোপীনাং নয়নোৎপলাচ্চিত-তঙ্ুং গাগোপসজ্বাবৃতং 
গোঁবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাজ-চ্ছুষং ভজে ॥ ১.॥ 
বর্হাপিড়াভিরামং******** ব্র্গগোপাল-বেশং ॥ ২ ॥ 

( প্রস্তাবনা দেখুন ) 
কম্ত রী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌন্ততং, 
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কম্কণং। 
সর্বাজে হরিচন্দনং স্ুললিতং কণ্ে চ মুক্তাবলী, 
গোপস্থী-পরিবেস্িতো বিজয়তে গোপালচুড়ামণিঃ ॥৩॥ 


জআীজ্ীক্ষতেষর প্রণাম মন্ধ্র ॥ 


হ] কৃষ্ণ! করুণা-সিক্কো ! দীন-বন্ধে!। ! জগত্পতে ! 
গোপেশ ! গোপিকা-কাস্ত ! রাপ়্াকাস্ত ! নমোহস্ততে ॥ 


শ্রীপ্রীরাধিকার ধ্যান । 


হেমাভাং ছিভূজাং বরাত্বয়-করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং, 

শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দুর-পুঞ্জোজ্দলাং ॥ 
লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং ্মিতমুখীং বিশ্বাধরাং শ্রীরাধাং, 
নিত্যানন্দমনীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যা -ভূষাং ভল্ঞে॥ 


শ্রীপ্রীনধন্থী০পের ধ্যান । ২১৩ 
 শ্রীন্্রীরাধিকার প্রপা মন্ত্র ॥ 
_: তগ্ুকাঞ্চন-গৌরা্গি ! রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরি ! 
বুষভান্-ন্্রতে দেবি ! স্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে ! 


_ স্্রীপ্্রীটবজ্ঞতের প্রণাম আন্্র | 
(প্রস্তাবনা দেখুন) 


(হজে 


শ্রীশ্রীনবদ্ধীপের ধ্যান। 


বধুন্তাশ্চারু-তীরে স্ফুরিতমতি-বৃহৎ-কৃর্পৃষ্ঠাভ-গাত্রং, 
রম্যারামাবৃতং সম্মণিকনক-মহাসন্ম-সজ্ঘৈঃ পরীতং । 
নিত্যং প্রত্যালয়োস্ৎ-প্রণয়ভরস্লসৎ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ভনাঢ্যং, 
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদন্থুপমং শ্রীনবন্ধীপমীড়ে ॥ 





ক্্ীশ্রীবন্দাবনের ধ্যান। 


শ্রীমদ্বুন্দাবনং রম্যং যমুনায়।ঃ প্ররক্ষিণং, 
শুনধন্বরণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভনং | 
নানা-পুষ্প-বনং তত্র গন্ধেন পরিপুরিতং, 
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং ধাম গোপগোপী-বিরাজিতং ॥ 





জ্রীঞ্বীমন্মহাপ্রভূর প্রধান প্রধান পার্খদগঢণর তত্ব-নির্ণয় ॥ 


শ্রীবাস পপ্ডিত--সাক্ষাৎ শ্ননারদ । শ্রীবান্দেব ঘোষ-_শ্রীন্ুদেবী | 

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধাংশ। শ্রীসনাতন গোস্বামী__প্রীলবঙ্গমঞ্জরী | 

শীন্বরূপ দামোদর-_শ্রীললিতা! | শ্রীরপ গোস্বামী _শ্রীরূপমঞ্জরী | 

শীরায় বামানন্দ_ শ্রাবিশাখা। শ্ীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী-_শ্রীরসমঞ্জরী । 
শীশিবানন্দ সেন- ্রীচম্পকলতা৷ । শীজীব গোস্বামী--গ্রীবিলাসমঞ্জরী | 
ীগোবিন্বানন্ঠাকুর- শন চিত্রা । শ্রীগোপাল ভট গোস্বামী__শগুণমঞ্জরী | 
শিমাধব ঘোষ--্রতুঙ্গবিস্তা | শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী-_শ্রীরতিমগ্জনী | 
ইীগোবিন্ব ঠাকুর-_গ্রইন্দুরেখ!। জগাই মাধাই__জয় বিজয় (গোলোকের দ্বারী)। 


ভিগোবিনন ঘোষ--৪রগদেবী | .. গ্রীহরিদাস-- ভ্্রক্ষ। ও প্রীগ্রহ্লাদের মিলিতভাব। 


২৯৪ বিতিবতকের দান 


শ্ীগ্রস্থের ভিতর যে সকল"দুন্ূহ তত্বের সন্গিবেশ ও দুরূহ শবের প্রয়োগ করা হইয়াছে 
তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় যেগুলি তাহার বথাঁসস্ভব টীকাসহ অন্ত কয়েকটী বিশেষ 
প্রয়োজনীয় তত্বেরও আলোচনা করা হইল £_ 

শ্ীবঙ্গার একদিনে শ্রীরুষ্চন্ত্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া! তাঁহার গোলোকের লীলা প্রকট 
করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিষুগে এক দিব্য যুগহয়। ৭১ চতু্ধুগে 
বা দিব্যযুগে এক মন্বস্তর হয়। চৌদ্দ মন্বস্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। অষ্টাবিংশ চতুর্ষুগে 
দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃঞ্ণলীল। হইয়াছিল । আমরা বৈবস্বত ব! সপ্তম মন্বস্তরে বাঁস করিতেছি। 
ব্রহ্মার রাত্রি ও দিনের পরিমাণ একই । 

উদ্ধাপ্পুগ্ঁ._-তিলক। 

হীরললিত নাক্সক-_যে নায়ক নিশ্চিন্ত, মৃহুদ্বভাব, চৌষটি কলাবিগ্ভায় পারদর্শী 
ও প্রেয়সীবশ । 

হ্বীরোদাত নায়ক--শ্রারামাদির ন্যায় যে নায়কের সর্ধববিধ সদগুণরাশি বর্তমান 
কিন্ত প্রেয়সীবশ নহে । 

থীঢ্রোদ্ধভ নায়ক -_ভীমসেনাদির স্তায় যে নায়কের রৌদ্ররস বর্তমান । শ্রীকষ 
শ্রীবৃন্দাবনে ধীরললিত নাঁকলক এবং শ্রাঘ্ারকায় ধীরোদ্ধত নায়করূপে লীলা করেন। 

খণ্ড প্রলয়-_চৌদ্দ মন্বস্তর পরে শ্রীরষেচ্ছায় খণ্ড প্রলয় হয় এবং সেই প্রলয়ও 
চৌদ্দ মন্বস্তরকালব্যাপী স্থায়ী হয়। এই প্রলম্ম কালটা ব্রহ্মার একরান্রি পরিমিত বলি 
শাস্্কারগণ বলেন। ইহাকে প্রাকৃত প্রলয়ও বল! হয়। ইহাতে কেবল ভূ-ভূব-লোকের 
জীব-সমুহের ধবংস হয়। 

সহাপ্রলয়-_২৮ মন্বস্তরে ব্রহ্মার অহোরাত্র, এইরূপ ৩৬৫ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক 
বৎসর হয়, এইরূপ ১০০ বৎসর পরে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে শ্রীরুষ্েচ্ছোয় মহাপ্রলয় বা 
্রাঙ্গগ্রলয় উপস্থিত হয়। এই সময়ে চতুর্দশ ভূবনের কোন চিহনুই থাকে না, সমস্তই মূল প্রকৃতিতে 
লীন হয় এবং ব্রদ্ধা' গর্তোদকশারিবিষুতে লীন হইয়া যান; কেবল গোলোক-বৈকুঠাদি 
চিন্ময়ধাম সমূহ বর্তমান থাকেন। 

নিত্যসিদ্ধ--যাহারা সাধন বলে ভগবৎসেবা লাভ করেন নাই অথচ অনাদিকাল 
হইতেই শ্ট্ীকষ্চের সঙ্গে বিহার করিতেছেন তীহাদিগকে শান্্কারগণ নিত্যসিদ্ধ বা 
নিত্যমুক্ত বলেন। 

লব-কণ!। এরশ্্ধ্য-বশীকরণশক্তি বিশেষ ; বীধ্য _অচিস্ত্য শক্তি; বশ: নামাকাজ্। 
বঞ্জিত হইয়া! জীবের উপকারসাঁধন কার্য; শ্র/-লক্্মী, রাধা, সেবাগ্রহণ ক্ষমতা, বৈভব ও সৌন্দরধ্য; 
জ্ঞান সপ্রকাশ শক্তি ; বৈরাগ্য -. প্রাপঞ্চিক বা মায়িক জগতে অনাসক্তি। 

অষ্ট সাত্বিক বিকার-- “তে স্তম্তশ্বেদরোমাথণাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ । 

বৈবপ্যমশ্রপ্রলয়ইত্যট্ো৷ সাত্তিকাঃ স্বতাঃ ॥ 

্তস্ত--জড়বৎ প্রতি ইন্দরিয়ের বৃত্বিহীনতা! ; স্মেদ-ঘর্্ ; শ্বরতেদ-_শ্বরভঙ্গ, বেপথু--কম্প, 
প্রলয়-সৃত্যুবৎ বিকার; সঙ্কর্ষণ- গ্রীবলদেব ; শ্রকষ্ তাহার জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইরা 
সন্কর্ষণ ব! বলদেবরূপে প্রকাশ পাঁন আবার এই বলদেরই কারণোদকপারি-বিষুরূপে প্রককাতির 


চড়ুিংশতি তত্ব । রা ২১৯৫ 
পানে ঈক্ষণ করিয়৷ বদ্ধজীবনিচয়-স্থষ্টি করেন এবং শ্বয়ং পরমাত্বারূপে প্রত্যেক বদ্ধভীবের 
ভিতর প্রবেশ করেন; ইনিই শ্রনিত্যানন্দ-তত্ব।- _সন্কর্ষণ নানারপে শ্রীকফণের সেবা সম্পাদন 
করিয়া থাকেন বথাঃ--পাছকা, বাহন, ছত্র, আসন, চামর, শয্যা,বসন, উপাধান, আরাম, বজ্ঞু্র, 
সিংহাসন, বন্ধু, সখা, শৃঙ্গ, বেত্র, আবাস প্রভৃতি । 





রাধা প্রেমে যে কামের লেশমাত্র ছিল না তাহা নিয়লিখিত শ্রীরাধিকার খেদপূর্ণ গান 
হইতেও বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া! যায় ঃ-_ 
"সই কেব! শুনাইল শ্তাম নাম। 
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গে!, আকুল করিল মোর প্রাণ। 
না জানি কতেক মধু, শ্তামনামে আছে গো, বদন ছাঁড়িতে নাহি পারে, 
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে। 
নাম শ্রবণে যার, এছন হইল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
সে চাদ বদনখানি, নয়নে হেরিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়॥ 
পাঁশরিতে করি মনে, পাশর ন! যায় গো,কি করিব কি হবে উপায়। 
কহে ছ্বিজ চত্তীদাসে, কুলবতীকুল নাশে, আপনার যৌবন যাচায়॥ 
পার্ধদ-শ্রীভগবানের নিত্য-সহচর, বাহার সাধনঘারা সিদ্ধিলাভ করেন নাই 
-__অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধভক্ত | 
ভমানন্দ-ব্যাপকানন্দ__অর্থাৎ অনাদদিকাল ব্যাপি! আস্বাদন করিয়াও যে আনন্দের 
শেষ কর! যায় না। 
মন্ত্র-মননাৎ পাপমশ্বাতি মননাৎ স্বর্গমশ্,তে। 
মননান্মোক্ষমাপ্পোতি চতুর্ববর্গময়ো ভবেৎ॥ 
_-অর্থাৎ যাহার মনন হইতে জীব পাপ হইতে আত্ম-ত্রাণ-সাধন করে, যাহার মনন 
হেতু জীব শ্বর্গভোগ করে, ধাহার মননহেতু জীব মোক্ষলাত করে; এইরূপ জীব ধাহার 
অবলম্বনে চতুর্বা্গময় হইয়। যাঁয় তাহার নাম মন্ত্র। 


তদহ- স্থল, লিঙ্গ বা হুক্ম ও কারণএই কারণদেহ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা 
অবস্থান করেন। 

সপ্তত্বর্গ-_ভূ, ভূব, ম্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক-_ এই সত্যলোকের পর মায়ার 
সপ্ত আবরণ, তাহার পর বিরজা নদী বা! কারণার্ণব, তাহার ওপারে সিদ্ধলোক বা নিবিবশেষ 
তরন্মের ধাম, তাহার বহুউর্দে পরব্যোম বা মহাঁবৈকুণ্ঠ। সর্ববোপরি গোলোক। 

সঞ্তী পাভাল--অতল, বিতঙগ, স্থুতল, তল, তলাতল, রসাঁতল ও পাতাল। 

চতুর্িংশতি তত্বব- প্রকৃতি, মহত্ব, অহঙ্কার তন, পঞ্চতন্াত্র, একাদশ ইঞজিয় 
ও পঞ্চ মহাভুত। 

পঞ্চতল্মাজ্র রূপ, রস, গন্ধ, শব ও শ্র্শ। 


২১৬ বিহেতে্কের দান 


অবিদ্ধা।-_অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, নিত্যে অনিত্য বুদ্ধি, এইগ্রকাঁর বথার্থ বস্বর বিপরীত 
জ্ঞানের নাম অবিদ্য। | 
বিদ্যা মায়াস্তরগত জান বিশেষ অর্থাৎ মায়িক দৃষ্টিতে ভালমন্দের বিচার । 
সারা্সার-- সমস্ত জগতের সাররূপে ব্রদ্ধ বর্ডমান, তাহারও' আশ্রয়ূপে 
ঈশ্বর বিগ্রহ। 
পরাপর- পঞ্চভূত হইতে আরম্ভ করিয়া! প্রকৃতিই পরতত্ব এবং তাহার পরত 
পুরুষ এবং তৎপরতত্ব ঈশ্বরম্বরূপ | 
একাদশ ইক্ত্রিয়--৫টা কর্শেক্রিয়, ৫টী জ্ঞানেন্ত্িয় ও মন। মনকে ইঞ্জিয়সমুহের 
রাজা বলা হয়। 
৫টী কণ্্মত্দ্রিয়--হস্ত, পদ, গুহ, লিঙ্গ, ও বাক্‌। 
৫ডী তন্তাতলক্ড্রিয্স- চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকৃ। 
৪টী অন্ভতচেরেক্ত্রিয়-_মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। 
৫ী মহাভত-ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। 
অকল্্মা--শান্ত্রে যে সমস্ত কর্ম সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই। 
বিকম্্ম-_-শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম । 
কর্্া--শান্ বিহিত কর্ম । 
প্লিক্ষ- পাকুড় গাছ। 
হল্লিসক নুভ্য-মগুলাকার নৃত্য বিশেষ। ইহাতে একজন নট বছ নটাহারা 
পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্য করেন। 
ছ্যুতিস্জ্যোতিঃ, সৌন্দধ্য। রমণ-্নৃত্য, মিলন। রাধা-(রাধ.+উ )-_অর্থাৎ ধিনি 
শ্রীকষ্চকে আরাধনা! করেন। 
ভারতী- শ্রপাদ কেশবভারতী, ইনি ভারতী সম্প্রদাত্বতুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমন্মহা প্রত 
নরলীলান্গুরোধে ইহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
সুত্তটবরাগ্য- প্রাপঞ্চিক জগতে অনাঁসক্তি এবং গ্রীতগবদ্িষয়ে আসক্তি । 
উল্সুক-_পেচক । 
ক্ষান্ডি-_প্রা্কত সুখ-ছুঃখ-সহনশীলতা । 
অব্যর্থকাঁলতা-_দকল সময়েই কৃষ্ততত্ত-সঙ্গ। 
বিরক্তি-_অনাসক্তি, বৈরাগ্য। জাগতিক সর্ববিষয়েই আসক্তিশৃন্। 
“সর্বত্র আপনাকে হীন করি মানে” এইরূপ অবস্থা । 
আশাবক্ষ-_প্রীক্ষ নিশ্চয়ই দর্শন দিবেন এইরূপ আশা। 
' সম্মু্কণ্তী--সর্ববদাই গ্রনষ্ধের জন্ উৎকা!। 
নামগাতন সদ] বুচি-নাম কীর্ভনে সদাই রুচি। 
গুপাখ্যানেনে আসন্তি কের লীলা সর্বস্থানে কীর্তন করিবার ইচ্ছ! | 
তদ্বসতিস্ল শ্রীতি- প্রভগবানের সমস্ত লীলাস্থানে মদত! | 


শ্রীপ্রীগুরু-তত্ত ২১৭ 


দীক্ষা “দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্চাৎ কুধ্যাৎ পাপন্ত সংক্ষয়ম। 
তম্মান্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈত্ততবকোবিদৈঃ ॥” 
--যেহেতু দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং পাতকরাশির বিনাশ করিয়া! দেন এই জন্ত তত্বকোবিদ্‌ 
গুরুজনের। ইহার পীক্ষা+ নাম নির্দেশ করিয়াছেন। 
ছঃখ--ছঃখ তিন প্রকার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। 
আখ্যাত্সিক ছুঃখ- দেহনিমিত্ত যে ছুঃখ অর্থাৎ বিক্ফোটক, জরাদি হইতে যে ছুঃখ 
পাওয়া যায় । 
আধিতেভৌভিক ভুঃখ- পারিপার্থিক জীব নিমিত্ত যে দুঃখ ও অশান্তি অর্থাৎ 
পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি হইতে যে ছুঃখ পাওয়া যায়। 
আধিটদবিক ছুঃখ-_ ঝড়, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি সন্ভৃত ছুঃখ। 
ভ্রম-_অযথার্থ জ্ঞান, যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা সংশয় । 
প্রমাদ -অনব্ধানতা । বিপ্রলিপ্মা-_বঞ্চনেচ্ছা। করণাঁপটব-ইন্দ্িয়ের 
অপটুতা। মঞ্জরী-সেবিকা। বিরজী-কারণার্ঘ। অভিডচিধক্- প্রতিপাদ্য 
বিষয় । নির্বন্ধ_ নিয়ম | 
মধুঢকসহ-_মধুবৎ ন্নেহ অর্থাৎ মধু যেরূপ যতই গরম করা যায় ততই জমাট বাঁধিতে 
থাকে ততদ্রপ শ্রীশ্তামসুন্দর যতই শ্রীরাধিকাকে সাঁধাসাধি করেন ততই শ্রীরাধিকার মান 
বৃদ্ধি পায়। 
মধু যেরূপ স্বয়ং আস্বাছ্চ অর্থাৎ আম্বাদিত হইতে কাহারও অপেক্ষা রাখেনা তক্রপ 
শ্রীরাধারাণীর প্রেম স্বয়ং আব্মাগ্ ; শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্ররাধাকুঞ্জে থাকেন তখন তীহার অন্য 
কোনও গোপীর স্ৃতি থাকেনা বা থাকিতে পারে না,__ ইহাই শ্রীরাধারাণীর সর্ধোৎকর্ষতা। 
শ্ররাধা-_মধুন্নেহবতী । 
স্বতচেক্সহু-_ঘ্বতবৎ শ্নেহ অর্থাৎ ঘ্বত যেরূপ উত্তাপ পাঁইলেই গলিয়৷ যায় তন্রপ 
শ্রচন্দ্রাবলীকে সাধাসাধি করিলেই শ্রীশ্তামন্ন্দরের প্রতি তাহার যে মান তাহা 
ভাঙ্গিয়৷ যায়। 
দ্বত যেরূপ ্বর়ং আস্মাদ্য নহে তদ্্রপ শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রচন্ত্রাবলীর কুঞ্জে থাকেন তখন 
যতক্ষণ শ্রীচন্ত্রাবলীর অঙ্গ-ভঙ্গিম! শ্রারাধিকার অনুরূপ হয় ততক্ষণই শ্রীশ্ঠামনুন্দরের 'আস্মাদ্য 
হয়। শ্রীরাধা-স্বৃতি-বজ্জিত-সেবা শ্রীকুষ্চচন্ত্রকে সুখী করিতে পারে না। শ্রীচজ্জাবলী-_ 
দ্বতন্নেহবতী । 
গেহ-্গৃহ | 
অর্থার্থী--স্বার্থান্রসন্ধিৎসথ | 
গুরু-_তল্মাগ,রং প্রপন্যেত জিজ্ঞান্ঃ শ্রেকউত্তমমূ। 
শান্দে পরে চ নিষ্াতং ব্রহ্গখ্যুপশমা শ্রয়ম্‌ ॥ 
-শ্ত্রীদভাগবতে একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়োপাখ্যানে শ্রীল প্রবুদ্ধযোগীন্্র নিমি- 
মহারাজকে বলিতেছেন £-_-জগতের সর্বপ্রক!র বিষয়-ভোগ অকিঞ্চিখকর বলিয়া শবব্র্গ এবং 
পরব্রহ্ধে পারদর্শী শ্রীগুরুদেবের শ্ীচরণে শরণ লইবে। 


২১৮ বিচবতকর দান 


শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন, 
“মদভিজ্ঞং গুরুং নিন মদাতআকম্‌।” 
--আমার অনুতবজ্ঞ ও তত্তজ্ঞ শান্ত গুরুরই উপাঁসন করিবে । 
পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,_ 
মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাঙ্গণে! বৈ গুরুর্নপাম্‌। 
সর্বব্ষামেব লোকানামসৌ পৃজ্যো বখা হরিঃ ॥ 
_মহাভাগবত এবং কৃষ্ণতত্ববিৎ ব্রান্মণই সকলের গুরু । তিনি যাবতীয় লোকমধ্যেই হরির 
যায় পুজ্য ।-_এন্থলে দৈববর্ণাঙ্গসারে ব্রাঙ্গণকে বক্ষ্য করা হুইয়াছে। বৈষধবে জাতিবুদ্ধি 
করিলে মহাঁপরাধ হয়। 
স্বৃতি বলিতেছেন,-- 
| “গুরূংশ্চ ভগবন্ধষ্ট1 পরিক্রম্য প্রণম্য চ।% 
_শ্রীগুরুদেবকে তগবদ,দ্ধিতে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। 
অগন্ত্যসংহিতা বলিতেছেন,_- 
“অতঃ প্রাগ্‌ গুরুমত্যর্চ্য কৃষ্ণ-ভাবেন বুদ্ধিমান ।» 
__বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি প্রথমে তত্বতঃ শ্রকষ্চভাবে শ্রগুরুদেবকে পুজা করিবে । 
শ্রুতি বলিতেছেন,-_ 
তঘিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্র্মনিষ্টম্‌। 
--ভগবত্তত্ব জানিবার জন্ত যথাশক্তি উপটৌকন লইয়া শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্*-গুরুর নিকট 
গমন করিবে । 
সাধারণ কথায় গু- অন্ধকার, রু-আলো! ।- অর্থাৎ যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে 
লইয়া যান তাহাকে গুরু বলে। 
সারকথা! এই যে শ্রগৌড়ীয়-বৈষ্ণব্মাত্রেই শ্রীগুরুদ্দেবকে শ্রীরাধার প্রিয় সথীব৷ 
শ্রীনিত্যানন্দ শ্বরূপ বলিয়। চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিবেন । 
| সুস্তুটবরাগ্য _ প্রাপঞ্চিক জগতে অনাসক্তি এবং শ্রীতগবানে আদক্তি। 
বিরাগ - বিশিষ্টে শ্রীকে রাঁগঃ । 
শুকহ্টবরাগ্য _ শুফবৈরাগ্যের নামান্তর ফল্তবৈরাগ্য । মায্িক দিন মহাপ্রসাদ 
নির্মাল্যাদিতে অবজ্ঞার ভাব । 
0ষাগ কি ?-“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”  (পাতঞ্রল ১২ ভিন বারি 
নাম যোগ। একটা মাত্র বিষয়ে চিত্তবৃত্তি থাঁকিলেই সেই বিষয়ে মনের একাগ্রতা আসে 
এবং অন্ত বিষয়ে মন আর ছুটাছুটী করে না,_ইহারই নান চিত্তবৃত্তি নিরোধ । 
গ-_অ+উ+ম্‌-৩7 “অ+ এবং “উ” সন্ধিদ্বারা “ও, হয়, এবং “ম্‌ এই অঙ্গুনাসিক 
ব্যঞ্নটী ৬রূপে ধ্বনিত হয়। “অব্*, “উষ* ও “মন্‌, ধাতুর আদিবর্ণ লইয়া গু গঠিত। অ-_ 
অব্যতে (রক্ষ্যতে ) জগৎ অনেন ইতি সত্বং “বিধুঃ॥ উ-_উত্তাতে (হন্ভতে ) জগৎ অনেন ইতি 
তমঃ “শিব” । ম্-_মন্যতে ( ইচ্ছামাত্রেণ হ্জ্যতে ) জগৎ অনেন ইতি রজঃ ক্রক্ধা”। অতএব, 


আত্মার অব্ধপ ২১৯ 

“৬ বলিলে হ্ষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মহাকারণ পরমাত্মাকে, বুঝায়-শ্রীক্ষষ্ণের অনচ্ছটা__ 
্রদ্ধভ্যোতিঃ | “তন্ত বাঁচকঃ প্রণব£”_-পাতঞ্জল (১/২৭)-_অর্থাৎ “৬ ঈশ্বরের বাচক। ৭ 
বৰিলে ঈশ্বরকে বুঝাঁয়। প্রণব-্প্রকর্ষেণ নূয়তে (ত্ত,়তে) ব্রক্ম অনেন ইতি প্র+ 
ন+অল্‌স. যে শব্ঘ্বারা অতি উৎকষ্রূপে ঈশ্বরকে স্তি করা যায়, তাহাই প্রণব, 
অর্থাৎ “| 

পঞ্চঢ্কোষ- অন্মময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়-_আনন্দময়-কোষে 
পরমাত্মা ও বিজ্ঞানময়-কৌষে জীবাত্বা অবস্থান করেন। 

লিঙ্গতেহ- _-সগুদশাবয়বাত্মক-স্থুলদেহাস্তগগত-দেহবিশেষ। 

রাতুল -তুলনা রহিত। মরীচিমালী _ন্র্ধ্য। 

মহাবিষু _কারণোদক-শায়ী বিষণ» _ধিনি প্রকৃতির পানে ঈক্ষণ করিয়া জগৎ 
সৃষ্টি করেন। | 

ঈসুকণ_দৃষ্টি। তুরীয় বিশুদ্ধসন্ব-চতুর্থ বিশুদ্ধসব, বিশুদ্ধসত্ব-যাহার দ্বারা 
পরমাত্মা-পরব্রহ্ম-শ্ীগোবিন্দের প্রকাশ হয় এবং যে রূপে তিনি নিত্য বিদ্ধমান। €ক্সহ- 
সেবাকাখা!। মান_সেবাসক্কোচ। প্রণক্র_ প্রিয়তমের বস্ত, অলঙ্কার এবং দেহাদিতে 
অভিব্নবোধ। র্লীগ-তৃষ্ণাময়-স্বাভাবিক-আঁসক্তিবিশেষ। অনুরাগ - নিত্যই নূতন বলিয়া 
মনে ধারণা । ভ্ডাৰ_ অন্ুরাঁগের গাঢ়তম অবস্থা । সহাভ্ডাব-ললজ্জা' এবং কুল পর্যন্ত 
ত্যাগের অবস্থা । 


আত্মার স্বরূপ । 


নৈনং ছিন্দস্তি শন্ত্রাণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 

অচ্ছেচ্োহয়মদাহোহ্য়মক্লেছোহশোষ্য এব চ। 

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাুরচলোইয়ং সনাতনঃ। 

অব্যক্তোহ্য়মচিন্ত্যোহ্য়মবিকাধ্যোহয়মুচ্যতে ॥ (গীতা) 
--শনম্সসকল আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, 
জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শু করিতে পারে না। এই আত্মা 
অস্ত্াদিঘারা অথগুণীয়, অগ্নি দ্বারা দহনশীল নহেন, পচিবার অযোগ্য এবং বায়ু দ্বারা 
অশোধষনীয়। ইনি নিত্য ও দেহাদিতে ব্যাপী; স্থির-ত্বভাব, অবিকারী ও অনাদদি। ইনি 
ইন্জ্িয়ের অবিষয়ীভূত, অচিস্তনীয় ও বিকাঁররহিত বলিয়া! কথিত হুন। 


তাওরাত 


কামাদি বড়রিপুর উতপতির ক্ষারণ-_ 


ধ্যায়তো৷ বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেুপজায়তে । 

সঙ্গাৎ সংজার়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাততবতি সন্মোহঃ সন্মোহাঁৎ স্থৃতিবিভ্রমঃ | 

স্বৃতিত্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশে বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্ততি ॥ (গীতা ) 
-শব্দাদি বিষয় বিশেষের বারংবার চিস্তাকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন 
হয়। আসক্তি হইতে কামনার সৃষ্টি হয় এবং সেই আকা! কোন”রূপে প্রতিরুদ্ধ হইলে 
তাহা হইতে ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ হইতে কার্ধ্যাকার্ধ্যের জ্ঞান লোঁপ পায়; এই 
অবস্থায় স্থৃতি-ভ্রংশ, তাহা হুইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যুতুল্য পুরুযার্থের 
অযোগ্যতা৷ জন্মে অর্থাৎ মনুষ্য জীবন্মূত অবস্থায় কালাঁতিপাঁত করে। 


স্্ীধর্মরাজিক চভ্যবিহার (কলিকাতা। ) হইতে সংগৃহীত-_ 


বুদ্ধবাণী | 
১। প্রাণি-হত্যা করিওনা । ৬। কর্কশবাক্য বলিওন!। 
২। চুরি করিওনা। ৭। বৃথা গল্প করিওনা। 
৩। পরস্ত্রীগমন করিওনা । ৮। গরের দ্রব্যে লোভ করিওনা। 
৪। মিথ্যাকথ! বলিওনা। ৯। ক্রোধ করিওন৷ । 
৫। পিশুনবাক্য বলিওনা | ১০।| কর্মফল বিশ্বাস কর। 


“দেবে! বস্সতু কালেন রাঁজা ভবতু ধন্মিকে। |” 
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হি 


উপনিষ5দর বানী। 
(ভ্রীযুক্ত বিশ্ছেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এমআর এ-এন্‌ মহোদয় কর্তৃক অনুদিত ) 


৬৪ রা 
থাকে পুরীসম এই দেহে- 
পঞ্চ-অগ্নি-সম পঞ্চ প্রাণ 
আপনি-__সে গারৃপত্য সম, 
দক্ষিণাগ্নি-সম থাকে ব্যান / 
গারৃপত্য হ'তে যেইমত- 
০ সংগৃহীত যজ্ঞের অনল, 
সেইমত অপান হুইতে- 
প্রাণবাঘু লভে নিজ বল। 





সমভাবে উচ্ছাস নিঃখবাসে- 
বয়ে নেয় বাু ষে সমাঁন-- 
হোতা যথা আহুতি যজ্জের-_ 
মনই এই যজ্জে জমান । 
উদ্দান ( এ যজ্ঞ ) ইষ্টফল ; 
যজমান সম এই মনে- 
লয়ে যায় সেই দিন দিন- 
( নুযুগ্তিতে ) ব্রন্ষের সদনে। 





অন্গতব করেন শ্বপলে, 
এ সময়ে এই দ্রেব-মন-_ 
মহিম1, দেখেন পু্ঃ তাহা, 
পূর্ব্বে বার ঘটেছে দর্শন ; 
করেন শ্রবণ পুনবায়- 
ছিল যাহা কোন” কালে শ্রুত, 
নানাদ্িকে নানাদেশে যাখা- 
হইয়াছে পূর্বে অন্ৃভূত, 
পুনঃ পুনঃ করেন আবার- 
(এ সময়ে ) অন্থভব তার । 
দেখা বা অদ্দেখ! যাহা কিছু, 
শোঁনা যাহা গিয়াছে বা নয়, 


প্রশ্নোপনিষৎ। 


রা ক 
বোধে বাহা এসেছে, অথবা 

হয় নাই বোধের বিষয়, 
সৎ বা অসৎ যাহা কিছু-_ 

সকল দেখেন এই মন, 
সর্বরূপ হয়ে (সে সময় )- 
করেন সকল দরশন | 





তেজে অভিভূত এই দেব- 
হন যবে স্ুষুপ্তি-সময়, 

না দেখেন স্বপন এ দেহে, 
হয় তবে ন্থখের উদয় । 





বিহগ বাসের তরে যথা 
করে সৌম্য শাখীরে আশ্রয়, 
হয় তথা পরম-আত্মায়- 
প্রতিঠিত এই সমুদয়-_ 





-পৃথথী, তার মাত্র! যাহ! কিছু, 
সলিল, তার মূলোপকরণ, 
তেজ, তার মাত্রাসমুদয়, 
নিজ মাত্রাসহ প্রভঞ্জন, 
আকাশ, আকাশশ্মাত্র। আর-- 
নেত্র, আর যাহা দেখিবার, 
কর্ণ, আর যাহা শোঁন। যায়, 
ঘ্রাণ, আর যাহা শু কিবার, 
আস্বাদ, আম্বাদে যাহা মিলে, 
ত্বক, বার মিলে পরশন, 
বাক্য, আর যাহ বলিবার, 
হস্ত, কর যা” করে গ্রহণ, 


৯২৯ 


২২২ 


 উপস্থ, আনন্দ যাহা হতে, 
পাঁছু আর ত্যাগের বিষয়, 
পদ-যুগ, লক্ষ্য গমনের, 
মন, আর মনে যাহ! লয়, 
বুদ্ধি, আর যাহা বুঝিবার, 
অহঙ্কার, বিষয় তাহাঁর- 


৪ 
মৃত্যু থাকে অবিস্ভাতে, 


বিদ্ভা করে ( সাধকে ) অমর, | 


বিস্তা ও অবিদ্তা ছুই- ও 
গুঢ়রূপে যাহার ভিতর, 
অক্ষর, অনস্ত যিনি- 
পরব্রহ্ম, করেন শাসন- 
বিদ্কা-অবিগ্যারে যিনি, 
| উহা হ'তে স্বতন্ত্র সে জন £__ 





অদ্বিতীয় যেই ( দেব )-- 

প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠিত, 
সকল রূপেতে যিনি, 

সকল বীজেতে অবস্থিত, 
হিরখ্যগর্ভেরে ষিনি__ 
জাত যেই অগ্রেতে সবার--- 

করেছেন জ্ঞানে পুষ্ট, 

দেখেছেন জনম তাঁহার-- 





-নানারপে এই ক্ষেত্রে 
করি নান! জালের বিস্তার, 
পুনরায় এই দেব, 
করেন সে সব সমাহার । 
লোকপালগণে হেন- 
সথষ্টি করি, মহাত্মা ঈশ্বর- 
করেন একাধিপত্য- মা 
পুনরায় তাদের উপর। 


ইসেহাজতজতররউওিরর 


শ্বেতাশ্থেতরোপনিবৎ । 


চিত্ত আর বস্ত ভাবনার, 

রশ্মি, তেজ ছ্যুতি করে যাঁর, 
প্রাণ, বাহা আশ্রিত তাহার, 

( প্রতিষ্ঠিত সকলি আত্মায় )। 





উর্ধী, অধঃ, পার্থদেশ- 

উদ্তাসিয়া থা বিবন্বান্‌- 
দীপ্তি পান, সেইমত- 

বরণীয় দেব ভগবান্‌, 
একাই করেন নিয়মিত- 

কারণরূপেতে যাহ! স্থিত। 





বিশ্বের কারণ যিনি, 


পরিণতি ঘটান সবায়, 
পাঁকিবে যে পরিণামে- 

পরিপাকে আনেন তাহায়। 
এই যে সারাটী বিশ্ব, 

একাই করেন নিয়মিত," 
সকল গুণেরে ঝিনি- 

নিজ কাধ্যে রাখেন যোজিত। 





গুহ যাহা বেদে,সেই-. 
উপনিষদেতে লুক্কায্িত, 
বেদের আকর তিনি, : 
ৃ ব্রহ্ম। তারে আছেন বিদ্দিত। 
প্রাচীন দেবতা! যার!, 
খাবি যারা জেনেছেন তারে, 
তাহারি ম্বরূপ লতি- | 
গিয়াছেন মরণের পারে। 





গুপান্িত আত্মা ধিনি- 

ফল তরে করম সকল- 
করেন, করেন ভোগ- 

তিনি তার করমের ফল। 
নানারপ ; তিন গুণ, 

তিন পথ আছে যে আত্মার, 
প্রাণের ঈশ্বর যিনি, 

নিজকর্্দে সঞ্চরণ তার। 


অনুষ্ঠ-সমান যিনি, 

রবির সমান জ্যোতি ধার, 
সকল্প-সংযুত-ধিনি-_ 

সংযোজিত বাহে অহঙ্কার, 
বুদ্ধিগুণ আছে ধাহে, 

দেহগুণ র”য়েছে বাহায়, 
আবার-_অগ্রের মত- 

ক্ষুদ্ররূপে তারে দেখা যায় । 


শত অংশ করি কেশে, 

শত ভাগ একাংশে আবার- 
করিলে যেমন হবেঃ 

জানিবে জীবেরে সে প্রকার, 
প্রগতি অনস্তে তবু তার। 
নারী ব1 পুরুষ ইনি- 

নন্‌, ইনি নন্‌ নপুংসক, 
যে দেহ ধরেন ইনি- 

সেই দেহ ইহার রক্ষক। 
সংকল্প, পরশ আর-_ 

দৃষ্টি মোহ বশে দেহি-জন- 
নানাস্থানে পর পর- 

ধরে রূপ, করম যেষন। 
তঘ্ঘটে বৃদ্ধি, জনম আঁবার- 

অনল সেচনে তাহার । 


. পূর্বের সংস্কার বশে- 


স্থল, নুক্স/ অনেক প্রকার- 
ধরে রূপ দ্েেহধারী, 

ক্রিয়া গুণে, দেহ গুণে তার- 

ংযোজিত আত্মারে তখন- 

দেখা যায় ক্ষুদ্রের মতন । 

রী নঃ নাঃ 
বেদ, যজ্ঞ, ক্রুতু, ব্রত-_ 

যাহা কিছু হয়েছে বা হবে-_- 
বেদে যাহা বলে কিছু, 

মায়াবীর স্যষ্টি যেইসবে- 
তাহাতেই জীব থাকি যাঁয়- 

অবরুদ্ধ হুইয়া মায়ান্। 
মায়ারে প্রক্কতি জান, 

“মায়ী” ব'লে জান” মহেশ্বর ; 
তীহারই অঙ্গেতে ব্যাপ্ত- 

আছে এই সর্ব চরাচর। 


একমাত্র যেই দেব- 

অধিষ্ঠিত কারণ সবার, 
বা হ'তে এ সব জাত, 

আবার বাহাতে সব যায়, 
যে দেখে সে নিয়স্তারে- 

_ বৰরপ্রদ পাত্রেরে পুজার- 

চিরকাল তরে এই- 

শাস্তিলাঁভ ঘটে সে জনার। 
বিশ্বাধিপ রুদ্র ধিনি, 

সর্বজ্ঞান রয়েছে যাহার, 


ধাহা হ'তে জন্ম আর- 


ঘটেছে শকতি দেবতার, 
হিরণ্য গর্ভের জন্ম- 
করেছেন ধিনি দরশন, 


২২৪ 


শুভ বুদ্ধি আমাদের- 

ক'রেছেন তিনি সংযোজন । 
দেবতার অধিপতি, 

লোক-চয় ধাহাতে আশ্রিত- 
চতুষ্পদ দ্বিপদেরে- 

যে দেব করেন নিয়মিত- 

পূজাকরি--“ক' নাম ধাহার-_ 

হবি দিয়! সেই দেবতার । 





অবিষ্তা-গহন মাঝে- 

সুম্ হ'তে বিনি হুল্মতর, 
সৃষ্টিকর্তা জগতের, 

রূপ ধিনি ধরেন বিস্তর, 

বিশ্বের ভিতরে পশি- 

একমাত্র আছেন যে জন, 
জানি সে মঙ্গলময়ে- 

চিরশান্তি করে অরজন । 
তিনিই যে যথাকালে- 

করেন পালন এ ভুবন, 
বিশ্বের অধিপ তিনি, 

সর্ববভূতে গুঢ়র্ূপে রন, 
ব্রহ্গধি দেবতা যত- 

যোগবলে মিশেন ধাহায়, 
ছিন্ন হয় মুত্যু পাশ- 

ছেনরূপে জানিলে তীহায়। 





মণ্ড ষেন ঘ্বতোঁপরি- 

অতি হুল্, মঙ্গল নিলয়, 
সর্ববভূতে গুঢ়দেব- 

একমাত্র ধিনি বিশ্বমন্- 
প্রবিষ্ট, লভিয়! জ্ঞান তার- 

সর্ব পাশ করে পরিহার । 


এ মহাত্মা! বিশ্বকম্মঃ 

এই দেব হৃদে অধিষ্ঠিত- 
সকল জনার সদা; | 

হৃদয়েতে হ'ন প্রকাশিত ; 
স্থিরবুদ্ধি যোগে ইনি, 

হয় যবে সম্যক মনন ; 
জানে যারা এরে, তারা- 

অন্রত| করে অরজন। 
নাহি থাকে দিবা নিশা- 

হয় যবে জ্ঞানের বিকাশ, 
সদসৎ নাহি থাকে- 

শিব শুধু (হন স্ুপ্রকাশ )। 
তিনি যে বিনাশ হীন- 

বরণীয় তিনি সবিতার । 
ঘটিয়াছে আবির্ভীব- 

তাহ। হ'তে প্রাচীন-প্রজ্ঞার | 
উর্ধ অধঃ, মধ্যে এবে- 

নাহি পারে কেহ ধরিবার ; 
নাম বার মহাধশঃ- 

নাহি আছে প্রতিম। তাহার । 


সা 


দৃশ্ত নহে রূপ এর, 
নেত্রে কেহ না দেখে ইহায়, 
হৃদিস্থিত হেন এরে- 
হাদয়ে মননে যার! পায়, 
অমর তাহারা হয়ে বায়। 


“জনম রহিত তুমি'_ 

হেন ভাবি মাগিছে শরণ, 
কেহ বা ( সংসার ) ভীত ; 

যে-টী তব দক্ষিণ আনন- 
তাহা দিয়া, ওহে কত্রঃ 

কর মোরে সতত রক্ষণ । 


ভপনিব্ঘতদর বালী ২২৫ 


বধিওন! পুত্র পৌন্র, 

আয়ু, কুদ্র! ক'রোন! হরণ, 
করিওন! গরু কিংবা- 

আমাদের অশ্থেরে হনন ; 
ক্রুদ্ধ হয়ে করিওনা- 

বীরগণে মোদের সংহার, 
সতত ডাকিছি মোঁরা- 

সঙ্গে ল'য়ে হোমের সম্ভার । 


পু সঃ সাং 
অবিষ্া-গহন মাঝে-_ 
আদি নাই, অস্ত নাই ধার, 


সৃষ্টিকর্তা জগতের, 

রূপ যার অনেক প্রকার ; 
সারাটী বিশ্বেতে পশি- 

একমাত্র আছেন যে জন, 
জানিলে সে দেবতারে- 

কেটে যায় সকল বন্ধন। 
ভাবে ধারে ধর! ঘায়- 

“দেহহীন” বলি নাম বার, 
স্থষ্টি-লয়-কর্তা যিনি, 

অঙ্টা যিনি দেহের কলায়, 
ষে জানে সে শিব-দেবতায়, 

দেহ-অভিমান তার যায় । 
্বভাবেরে কেহ কেহ, 

কেহ কেহ কালেরে আবার, 
কহেন--বিদ্ধান্‌ ধারা, 

অ্রমবশে,_( বিশ্বের আধার ); 
ঈশ্বরেরি মহিমার বলে, 

শুধু এই ত্রহ্গচক্র চলে। 


সকল আঁবরি ধিনি- 


আছেন সতত বিষ্ভমান, 
তি 


“জ্ঞানী” যিনি, কর্মকর্তা, 

গুণী ৪ সর্ধববিষয়ে বিহ্বান্‌, 
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু, 

ব্যোমরূপে যা কিছু চিন্তিত, 
তাহা'রি শকতি বলে- 

হইতেছে সকলি চালিত । 


সমাপিয়া সে করম, 

হইয়া নিবৃত্ত পুনরায়, 
করেছেন সংযোজন- 

বিষয়ের সহিত আত্মায় ; 
এক, ছুই, তিন কিংবা- 

অষ্টবিধ-তত্ব, কাল আর- 
সুক্ু যত আত্ম-গুণ৭, 

সাঁধিয়া সংযোগ সে সবার, 
গুণান্বিত কন্ম যত, 

আরম্ভ করিয়া সে সকল, 
কম্ম, ভাব সব ধিনি- 

সমর্পেন (ঈশ্বরে কেবল ), 
সম্বন্ধ ঘুচির়! তাঁর- 

কম্মের বিনাশ হঃয়ে যায়, 
কন্ম-ক্ষয়ে পান তিনি- 

তত্ব হতে ভিন্ন যিনি, তীয়। 
সকলের আদি তিনি, 

ংযোগের হেতুর কারণ, 

ত্রিকালের পরপারে-_ 

অথও তাহার দরশন। 


কাধ্য ও কারণময়- 

বিশ্বরূপ সেই দেবতায়, 
পূর্ব্বে করি উপাসনা, 

আপন চিত্তের মাঝে পায়। 

ংসারের পারে তিনি, 

কালাতীত, স্বতন্ত্র সে-জন, 
জগৎ-_প্রপঞ্চ এই- 

ভ্রমিতেছে ধাহার কারণ; 


২২৩৬ 


ধর্মেরে আনেন তিনি, 
পাপের সাঁধেন তিরোধান, 


(রজার 


বিত্বেক্ের দান 


অমৃত হ্বরূপ সেই, 
বিশ্বের আধার ভগবান্‌। 


বুদ্ধ-বাণী। 


(স্ত্ীযুক্ত প্রঢবাধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ, বি-এল্‌ মহোদয় কর্তীক অনুদিত ) 


গা গা 
নদী যথা! জনমিয়! দূরতম প্রম্বণে, 
কোন্‌ এক নিভৃত প্রদেশে, 
কভু ধায় ভ্রুত-গতি, 
কতু শ্রাস্ত মূ অতি, 
লয়ে” লহরীর মালা সিদ্ধুর উদ্দেশে ; 


মানব-জীবন-নদী সেই মত বহে, 
প্রাচীনে নবীন কায়া, 
পলে পলে মিশাইয়া, 
ভীবন মরণ গাঁথ! একাধারে রহে ; 
-_-সেই বটে, তবু হায়! ঠিক এক নহে। 


শাস্তি নাই, শ্রান্তি নাই-_ 
প্রকৃতির মহাচক্র ঘোরে অবিরত ; 
সিন্ধু-বুকে উন্মিমালাঃ 
পাইয়া প্রথর জালা, 
রবি-তাপে হয়ে যায় বাষ্পে পরিণত, 
পুনঃ সেই বাপ্প-রাঁশি, 
ভূধর শিখরে আঁসি” 
করে তার শিরোদেশ তুষারে মগ্ডিত, 
তুধার আবার হায় ! 
বারি হয়ে ব'রে যায়, 
নব উ্মি জন্ম লয় নদী-বক্ষে কত? 
--আনম-মরণ দেখ একত্র গ্রথিত। 


শুধু এই টুকু জেনো, হে অবোধ মানবের মন! 


পরিবর্তন ভরা, 
ত্রিদিব কি বন্ুন্ধর!, 


কিংবা! যত দেখ বিশ্বে দৃশ্ত অগণন ; 
ঘন্ঘ-কোলাহল সনে, 


ঘুরিছে আপন মনে, 


অমোঘ সে কাল-চত্রঃ--কে করে বারণ? 


গা ক ঝা 


অতীতের মহাগর্ভ হু'তে- 
প্রন্ুত হ*তেছে দেখ এই বর্তমান, 
জনমিবে পরে আর, 
এবে যাহ অন্ধকার, 
সেই দূর ভবিষ্যৎ, জানিও সন্ধান; 
কর্ম অনুযায়ী গতি, 
উন্নতি বা অবনতি, 
অগ্ঠ যাঁহ! তুচ্ছ অতি, কল্য সে প্রধান, 
কর্শ-ফলের এই অন্্রান্ত বিধান। 


সেই মত ফল পাবে- 

যেই মত বীজ তুমি করিবে রোপণ ; 
স্বর্গে যে দেবতা আজি, 
ভুঞ্জিতিছে সুখরাজি, 

পৃণ্য কর্মে পূর্ণ দিল বিগত জীবন ঃ 
কু-কম্ম্মা অংন্মী যারা, 
অনুতাপে হয়ে সারা, 

নরক মাঝারে তার! করিছে রোদন, 

কাল পূর্ণ হ'লে হবে পাপ বিমোচন ; 
চিরস্থায়ী কিছু নয়, 
সময়ে হইবে ক্ষয়, 


বুঙ্ধ-বানী ২২৭ 


ছুঙ্কতের ক্কৃত যত কলুষ ভীষণ, 
কিংবা স্ুকতের কর্ম পবিত্র শোভন । 


গ খা ৪ 


অসংখ্য জনম লতি কত যোনি ভ্রমি' অনিবার, 


হইতে সে স্ুরপতি, 
হতে পারে উচ্চে অতি, 
ওছে জীব! তব স্থান--মহিমা অপার, 
কিংবা নিজ কর্মফলে, 
স্থান পাবে রসাতলে, 
নাহি রবে পরিমাণ তব হীনতার ; 
কর্মফল, কর্ম-ফল, কিছু নহে আর। 


অনৃশ্ঠ কালের চক্র পূণ বেগে সদা ঘূণ্যমান, 
শান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, 
নাহি বিশ্রামের ঠাই, 
উত্থান, পতন,_-আর পতন, উত্থান, 
সদ ঘোরে চক্র-দণ্ড প্রচণ্ড মহান্‌! 


গা ০ 
কেন চিন্তা ত্রাস্ত জীব ! তুমি মুক্ত চিরস্তন, 
তুমি চির বন্ধন-বিহীন; 


'ীবাত্মা অমৃতময়+, 
এই বাক্য মিথ্যা! নন, 
পরষাত্া প্রাণে স্বর্গ-শাস্তি চিরদিন ; 
এই নীতি জেনো ভবে, 
ভাল আরে ভাল হবে, 
অবশেষে হইবে সে দোষ-লেশ-হীন; 
শোক-তাপ ভয়ঙ্কর- 
হইতে প্রলবতর- 
মানবের ইচ্ছাশক্তি, জেনো সমীচীন- 
নুখী হওয়া, ছুঃঘী হওয়া নিজ ইচ্ছাধীন। 


আমি বুদ্ধ, একদিন সমন্ত জাতার হ'য়ে- 
ব্যথা পেয়ে করেছি ব্রন্দন, 
দেখিয়া বিশ্বের হঃখ, 
' ভেঙ্গে গিয়াছিল বুক, 
ভেবেছি হ:খ বুঝি দৈব-নিবদ্ধন ? 


আঁজ মোর মুখে হাঁসি, 

অন্তরে আনন-রাশি, 
জেনেছি, বুঝেছি এই সত্য চিরন্তন, 
কোথা নাই, কিছু নাই জীবের বন্ধন। 


কত না! বাঁতন! রাশি, ভবে আসি' ওহে জীব! 
সহ অনিবার, 
ক'রনা করনা ভূল, 
তব যন্ত্রণার মূল- 

তুমি শুধু; তুমি শুধু কেহ নহে আর; 
কে আছে কাহার সাধ, 
তোমারে করিতে বাধ্য, 

জনম-মরণ পথে যেতে বার বার? 
নিজেরি ইচ্ছায় তুমি, 

ঘোর কাল-চক্র চুমি” 

তীব্র অক্ষ জালাময় "্দ” গুলি যাঁর, 

“নেমি” অশ্রময়, “নাভি” শুন্ততা-আধার । 

সনাতন-সত্য আমি দেখাতেছি, জীবগণ ! 

হের চক্ষুভঃরে 2৮ 
কোথায় আলয় যার, 
পরিচয় দেওয়! ভার, 

নরকের নিয়ে আর স্বর্গের উপরে, 
ব্রদ্মের আবাস ছাড়ি” 
বহুদুরে যার বাড়ী, 

দ্ূরতম জ্যোতিষ্ষের আরে! কত পরে; 

এ হেন মহতী শক্তি বিরাজেন বিশ্বমাঝে, 
সর্বদা সাধেন ধিনি সবার মঙ্গল, 
সুনিশ্চিত চিরদিন, 
আদিহীন, অন্তহীন, 

যাহে পূর্ণ মহাশূস্ত আকাশ-মগুল, 

শুধু বার বিধি রয় চির-অচঞ্চল। 


্রন্ছুটিত পুষ্পমাৰে হের তাঁর স্পর্শ সুমধুর, 
এ পদ্ম মনোহর, 
গঠিয়াছে তারি কর, 
মাটি আর বীজে তিনি স্জেন অন্কুর ; 


২২৮. বিচখচকের দান 


বসস্তের যত সাজ, 
তারি ত' হাতের কাজ, 
তারি দত্ত মণি মুক্তা পরেছে ময়ূর, 
বিচিত্র জলদ গায়, 
তারি চিত্র শোতা পায়, 
তার শক্তি জানে এ নক্ষত্র সুদুর, 
প্রভূ.তিনি সৌদামিনী, বৃষ্টি ও বাযুর। 
রঃ ক গা 
অক্ষয় অমোঘ শক্তি প্রকটিত সর্বকাজে, 
সর্ব প্রানী অনুরক্ত তার, 
জীব রক্ষার তরে, 
অলক্ষ্যে কেমন ক'রে, 
মাতৃ-বক্ষে নিজ সুধা করেন সঞ্চার ; 
কখন” বা সে অমৃত, 
বিষে করি” পরিণত, 
ফণীরূপে প্রাণী তিনি করেন সংহার, 
কর্মাত্তরে রূপান্তর জানিও তাহার । 


সীমাহীন ব্যোমপথে গ্রহতারা লয়ে সাথে- 
চিরযুগ ধরি+, 
বরঙ্মাণ্ডের এঁক্যতান, 
কি স্বন্দর কি মহান্‌, 
বিশ্ব চলে তালে তালে কত নৃত্য করি” ! 
কত মুক্তা কত মণিঃ 
স্বর্ণ হীরকের খনি, 
গোপনে রাখেন তিনি ধরা-গর্ভ ভরি” | 


গহন-কাননতলে শ্যামল আসনে বসি” 
বনদেবী মত, 

নিত্য খুলি' রুদ্ধ দ্বার, 
করিছেন আবিষ্ষার, 

প্রকৃতি ভাগারে আছে গুপ্তধন ধত ; 
প্রাচীন-পাদপ পাশে, 
শিশু-তরু মুখে হাসে, 

তাহারি আদেশে হয় পত্র-পুষ্প কত, 

নবীন পল্লব তিনি স্জেন নিযত। 


যেখানে বা কিছু ঘটে, সকলের মুল বটে, 
তবু তিনি সদ! নির্বিকার, 
ভাগ্য-চক্র অনুসরি', 
নিস্বতির পথ ধরি”, 
কখন করেন ত্রাণ, কখন সংহার ; 
বসি তত্কবায় মত, 
বুনিছেন অবিরত, 
জীবন ও ভালবাসা, “মুত্র” জেনো তার, 
“তন্ত-দণ্ড»” মৃত্যু আর যন্ত্রণার ভার। 


অনর্থক কিছু নয়, কিবা! স্থষ্টি, কিব! লয়, 
--আছে তাহে গুঢ় অতিপ্রায়, 
আদি-স্থষ্ট বস্ত যত, 
করিবারে ক্রমোন্নত, 

সংহারি” নুতন করি স্থজেন তাহায়, 
ধীরে ধীরে সন্তর্পণে, 
বুনিছেন শাস্তমনে, 

এ সুন্দর স্্টি-জাল সুবিশাল কায়। 

দৃষ্ই জগতের পরে বিভিন্ন মুরতি ধরে'- 

মহাঁশক্তি এইরূপে পাইছে প্রকাশ; 
বাহ দৃষ্টি অগোচর, 
অন্তরের অভ্ভান্তর, 

সেখানেও সমভাবে তাহার বিকাশ ; 
তাহার অদৃষ্ত বলে, 
মানব-মগ্ডলী চলে, 

লোকাচার, ধর্ম আর চিন্তা অভিলাষ, 

সকলেতে তীর প্রভা, তাহারি আভাষ। 


ভগ্নস্প্রাণে নিরাশায়, যবে তুমি আপনার- 
তাব” অতি্দীন অসহায়, 
এ শক্তি অলক্ষ্যে আসি» 
নাঁশিতে বিপদরাশি, 
বিশ্বাসী বন্ধুর মত করেন উপায় ; 
ঝঞ্ধা হ'তে উচ্চতর, 
তাহার ভৈরব স্বর, 
মানবের কর্ণে তবু পশেনাকো হায় ! 


বুদ্ধ-বাণী 


যে প্রস্তর চিরদিন, 
পড়েছিল পুজাহীন, 
ভাক্কর প্রতিষা গড়ি” ভরে মহিমায়, 
তেমনি মানব-প্রাণ, 
তার সুধা করি” পান, 
পূর্ণ আজ কত প্রেমে কত করুণায় । 


তাহারে করিয়া ঘ্বণা উপদেশ মাঁনিবেনা, 
কেবা আছে এমন নির্বোধ? 
ষে তার আদেশে চলে, 
জরী সেই ধরাতলে, 
নষ্ট সে, চায় যে তারে করিবারে রোধ ; 
করিয়া গোপন পুণ্য, 
সাধু-প্রাণ শাস্তি পুর্ণ, 
গুপ্ত পাপী যন্ত্রণায় পায় প্রতিশোধ । 
দঃ গা ক 
মহাবিধি এইমত চলে ধরি” ধর্দপথ, 
ব্যতিক্রম নাহি, 
পারিবেনা কোনমতে, | 
রোধিতে বা ফিরাইতে, 
এই মহাঁশক্তি,__তাই থাক আজ্ঞাবাহী, 
প্রেমই ইহার প্রাণ, 
কর এর অবসান, 
শাস্তি ও আনন্দনীরে নুথে অবগাহি” 
__কর্তব্যের পথে চল এর মুখ চাহি । 


ভ্রাতৃগণ ! জেনে! সবে “মানব জীবন ভবে- 
শুধু গত জীবনের ফল,” 
গ্রন্থের এ মহাবাঁণী, 
সত্য বলি' আমি মানি, 
পূর্ব-জন্ম ইহ-জন্মে হ'তেছে সফল, 
বিগত জন্মের পাপে, 
দগ্ধ হও শোকে তাপে, 
সৃত্থী হও যদি থাকে পূর্বব-পুণ্যবল, 
সুখ, ছুঃখ কর্ধ্ফলে জানিও কেবল। 


গু নী কী 


২২৯ 


কাহারে ন! ব্যথা দিয়া, ভুলিয়া থাকে সে বদি- 
আপনার ক্লেশ অগণন, 
অবিদ্ধা, অহং জ্ঞান, 
মিথ্যা মান, অভিমান, 
আপন শোঁণিত হ'তে করিয়া বর্জন, 
প্রেম, গ্রীতি, স্েহরাঁশি, 
দিবে তারে ভালবামি” 
নিন্দা, ছেষ, হিংসা, গ্লানি করিবে যে জন 
সী গা গা 
কামনা-বাসনা-বহ্ছি কভু না দহিবে তারে- 
চিত্ত তার রবে নির্বিকার, 
পাপের কলঙ্ক-ছায়া, 
স্পশিবে ন! তাঁর কায়া, 
পীড়িবে না এ ধরায় সুখ-ছুঃখ-ভার, 
হৃদয় রছিবে তার, 
চির শাস্তি-পারাবার, 
জন্ম-মৃত্যু বার বার হবেশাকো৷ আর। 
ঙঁ ০ র্ 
ভূজঙ্গের ডিম্ব যথা, পেয়ে বংশগত প্রথা, 
কালে হয় সর্প বিষধর, 
বথ! বিহঙ্গের দল, 
তুচ্ছ করি” গৃহতল, 
শ্যামল কান্তার মাঝে বাঁধে নিজ ঘর, 
নিজ প্রকৃতির মত, 
হইবারে পরিণত, 
কর্্ম-বীজ সেই মত খোঁজে নিরস্তর, 
আপনার যোগ্য স্থান ধরার ভিতর । 
৬ ৪ ক 
প্রেম সুমধুর বটে, কিন্তু মনে রেখ' নিরস্তর, 
শত চুম্বনে মাথা, 
শত আলিঙ্গনে ঢাকা, 
প্রিয়া-বক্ষ মনোহর, সে মধু-অধর, 
শ্শান-বহিতে ভক্ম হবে অতঃপর ॥ 
বীরত্ব মহত্ব বটে, 
কিন্তু দেখ কিবা ঘটে, 


১ ১হলা চা - 1, হি এই 
মা টা শ ৮ হু প্র 
নে রশ শা ্ চা £ শশ 
সপ ০ ১৯৫৪ ই হাত ২ শত তাত ৩৭ ্ 
লানি নর 





২৩৬. | 
যবে শেষ হুয়ে যাঁয় ভীষণ সমর, . াপ্রতিবাদ ই নিছে নিহত, 
কত রাজা, কত বীর, পাইয়া ভীষণ বল, 
পশ্ড়ে আছে ছিন্ন-শির, তাই করে কোলাহল, 
০ কাম, ক্রোধ, হিংসা আদি রিপু আছে যত। 


অবনী-মওলে চরে নাই, শাস্তি নি নিল 


রণ-বাস্ধ বাজে অবিরত, 


বর্ষ আসে, বর্ষ যায় তরজের মত, 
ছঃখী তাপী অবিরল 
রক্তে কলঙ্কিত তার সলিল সতত । 
ফেলে নয়নের জল, 
রা রঃ কঃ এ সু ধর 


তুচ্ছতম জীব (ও ) পাছে বাঁধ! পাস উন্নতির পথে, 
ইহ, আর দয়! ভেবে, ক্ষান্ত হও প্রাণী-হিংসা! হ'তে । 
অকাতরে, মুক্ত-করে, কর দান, করিও গ্রহণ, 

কভু না লইও লোভে, কিংবা করি” লুষ্ঠন, বঞ্চন। 
মিথ্য। সাক্ষ্য, মিথ্যা বাক্য, পর-গ্লানি করিও বর্জন, 
বিশুদ্ধ মনের জেনো সত্য-বাণী আপনার ধন। 

সূরা সেবিওন! কতু, বুদ্ধি-বৃত্তি হইবে অবশ, 

হুক মনে, শুদ্ধ দেহে প্রয়োজন নাহি সোমরস। 


স্পর্শ করিওন! কভু, মাতৃসম জেনে| পরদার, 
দেহের যতেক পাঁপ অবৈধ ও অযোগা তোমার । 





শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী। 


ঈম্ঘর কি? (অঅ 
১। ঈশ্বর নিত্য শুদ্ধ বোধন্ধপ ; ধার বোধে সবে বোধ ক'চ্ছে, ধার চৈতগ্ভে সব চৈতন্তময় | 
২। ঈশ্বর সাকার নিরাকার ; আরো তিনি কত কি আছেন তা বলা যারনা। তিনি নিরাকার 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ--এও সত্য। সচ্চিদানন্দ ষেন অনন্ত-সাগর । ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্ম- 
সাগরে সাকার মুর্তি দর্শন হয়। তিনি মানুষ হন, আবাঁর বাক্য মনেরও অতীত । কোন কোন 
ভক্ষের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার, তার ইতি করা যায়না । ৫ 
উচ্দস্থ্য আ). 
১। ঈশ্বর-লাভই যন্য্য ভীবনের উদ্দেশ্ত । তিনি সত্য, সংসার অনিত্য। ২। তগবাঁনের 
আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ,. বগা? একবার যদি কেউ ভগবানের আনন্দের আবাদ পার” 


শ্রীপ্রীয়ামকঞফ দেতষের বাণী ২৩৯ 


তা হ'লে সেই আননের জন্ত ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায় । টাকা, মান, দেহের ন্ুখ কোন দিকে 
তখন আর নজর থাকেনা । 

৩। হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে সব মিছে। তাঁকে ছাল 
বাস্তে শেখ । 


উপায় তই) 
ব্যান্ুলতা €ক) 


১। খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাদলে তাকে দেখা যায়। ব্যাকুলতা৷ হ'লেই অরুণোদয় হ'ল, 
তারপর সুর্য দেখ! দেবেন ॥ তিন টান একত্র হ'লে তবে তিনি দেখা! দেন-_বিষয়ীর বিষয়ের 
উপর টাঁন, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টাঁন_-এই তিন জনের 
ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পার্লে তার 
দর্শন-লাভ হয়। 

২। খুব ব্যাকুলত হ'লে সমস্ত মন তাতে গত হয়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি 
এক দৃষ্টে চেয়ে থাঁক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যাঁয়। 

৩। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাস! করেছিল, “কেমন ক'রে ভগবান্কে 
পাব?” গুরু বল্লেন, “আমার সঙ্গে এস”__-এই ব+লে একটা পুকুরে ল'য়ে গিয়ে তাঁকে চুবিয়ে 
ধরলেন। খানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আন্লেন ও বল্লেন, “তোমার জলের ভিতর 
কি রকম হয়েছিল”? শিষ্য বল্লে, “আমার প্রাণ 'আটু-পাটু কর্ছিল-_ধেন প্রাণ যায়-যায় 1” 
গুরু বল্লেন, “দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্ত যদি তোমার প্রাণ আটু-পাটু করে তবেই 
তাকে লাভ কর্বে।” 

৪। গোঁপীদের কী অনুরাগ ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোম্মাদ হ'য়ে গেল। গৌরাজের 
্র রকম হয়ে ছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন। কথাটা 
এই-_তীঁকে ভালবাস্তে হবে । 

৫| ব্যাকুল হ'য়ে একবার কীদ- নির্জনে, গোপনে_-দেখ! দাও ঝলে। ঈশ্বরের 
জন্য পাগল হও । 

বিশ্বাস (খ) 

১। সাধন বড় দরকার, তবে হবেনা কেন-ঠিক বিশ্বাস যদি হয় তা হলে 
আর বেশী খাট্তে হয়না । গুরুবাক্যে বিশ্বাস-দৃঢ় বিশ্বাস চাই। সরগ, উদার না হ'লে 
বিশ্বাস হয়না! । 

২। আমি রামের দাঁস, আমি রামনাম ক'রেছি--আমি কী ন|পারি! এই বিশ্বাস। 
যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাঁপাঁতক করে,_ গে? ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে 
এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ হ'তে উদ্ধার হ'তে পারে। 

৩। কুবীর ব'ল্ত; “সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ'। তা যে ভেবেই 
আশ্রন্ব কর, ঠিক বিশ্বাদ হলেই হ'ল। বিশ্বাস নাই অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ণ কর্ছে,* 
তাতে কিছুই হয়না । 


শরপাগতি (গ 

১। গীতার তিনি বলেছেন, “হে অঞ্জন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব পাপ 
থেকে মুক্ত ক'র্বো |” তাকে আম-মোঁক্তারী দাঁও__যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়াল ছানার 
মত কেবল তাঁকে ডাক-_ ব্যাকুল হয়ে । | 

২। যাকিছু দেখ্ছি সব তীরই শক্তি। সকলই ঈশ্বরাঁধীন। যতক্ষণ ঈশ্বরলাঁত ন! 
হয় ততক্ষণ মনে হয় আমর! স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখেছেন, তা৷ না হ'লে আবার পাপের 
বৃদ্ধি হ'তো। | 

৩। কর্মের কর্তা আমি নই। আমি বস্ত্র, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। তিনিই ভাল, 
তিনিই মন্দ। 

সব্বলতণ € ঘ 

১। সরল ন| হ'লে ঈশ্বরে চট ক'রে বিশ্বাস হয়না । বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর । 

বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নান! সংশয় উপস্থিত হয় আর নান! রকম অহঙ্কার এসে পড়ে__পাগ্ডত্যের 


অহঙ্কার, ধনের অহষ্কার__ এইসব । 
২। সরলতা, পূর্ব্ব জম্মে অনেক তপন্তা না কর্লে হয়না । কপটত, পাটোয়ারী--এইসব 


থাকলে ঈশ্বরকে পাঁওয়! বায়না । দেখুছ না, ভগবান্‌ যেখানে অবতার হয়েছেন সেই খানেই 
সরলতা--দশরথ কত দরল। সরলভাবে ভাক্‌লে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন। 
ত্যাগ-টবরাগ্য (ও) 

১। তগবান্‌ লাভ করতে গেলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার । যা! ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধে ব'লে 
বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে ঝলে ফেলে রাখা উচিত নয়। 
কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথের বিরোধী ; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হুবে। 

২। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে, হবে- ঈশ্বরের নাম করা বাঁক-_এসব মন্দ 
বৈরাগ্য । যাঁর তীব্র বৈরাগা, তার বোধ হয় সংসার--দাবানল জল্ছে। আত্মীয়দের কালসাপ্‌ 
দেখে কাছ্‌ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়। 

একা গ্রভা। (চ ) 

১। মন সব কুড়িয়ে না আন্লে কি হয়? ভাগবতে শুকদেবের কথ আছে। পথে 
যাচ্ছেন যেন সঙ্গীন চড়ান। একলক্ষ্য। কেবল ভগবানের দিকে লক্ষ্য। এর নাম যোগ। 
চাতক কেবল মেঘের জল খায়। 


নাম কীর্তন (ছে) 

১। তীর নাম ক'লে সব পাপ কেটেযায়। কাম, ভ্রেশধ, শরীরের স্ুখ-ইচ্ছা_ এসব 
পালিয়ে বার়। তাঁর নাম-বীজের খুব শক্তি ; অবিদ্া নাশ করে। বীজ এত কোমল, তবু 
শক্ত মাটা ভেদ করে। 

সাধুসঙ্গ জে) . | 
১। সাধুসজ সর্বদা দরকার । সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারে। 


শ্রীপ্ীরামক্কক ৩দতবর বানী ২৩৬ 


বিচার (ঝ১ 
১। আর এক পথ আছে $ বিচার পথ। দেহ আর আত্মা । দেহ হয়েছে, আবার 
যাবে। আত্মার মৃত্যু নেই। 
২। সাধক অবস্থায় সব মনট| “নেতি” “নেতি' ক'রে তাঁর দিকে দিতে হয় । সিদ্ধ অবস্থায় 
আলাদা কথ! । তীকে লাত ক'রূলে তখন ঠিক ঠিক বোধ হয় তিনিই সব হ'য়েছেন। 


তপস্যা ৫ এ) 

১। কিছু তপন্তার দরকার, কিছু সাধ্য-সাঁধনার দরকার | মাখন খেতে ইচ্ছে হ'য়েছে-- 
তা, “দুধে আছে মাখন" “ছধে আছে মাখন” করলে কি হবে? খাঁটুতে হয়, তবে মাখন উঠে। 
ঈশ্বর আছেন? “ঈশ্বর আছেন ব'ল্লে কি তীঁকে দেখা যায়? সাধন চাই। 

২। খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ! 

৩। প্রথমটা একটু উঠে প'ড়ে লাগতে হয়। তাঁবপর আর বেশী পরিশ্রম ক'র্তে 
হবে না। যতক্ষণ ঢেউ-ঝড়-তুঞ্চান থাকে, আর ব্যাকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির 
দাড়িয়ে হাল ধ"র্তে হয়। যদিব্যাক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম 
ক'রে ব'সে হালে হাতট! ঠেকিয়ে রাখে । 

৪। অনেকটা পূর্ববজন্মের সংস্কারেতে হয়, লোকে মনে করে হঠাৎ হচ্ছে। 


নির্জনভ। 0ট) 

১। দিনকতক নির্জনে সাধন ক"র্তে হয়। নির্জনে ক'র্লে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ 
হয়ঃ তারপর বিয়ে-সংসার কর দোষ নাই। জ্ঞান তক্তি লাভ ক'রে সংসার ক'র্লে আর 
বড় বেশী ভয় নাই। 

২। নিঞ্জন না হ'লে ভগবৎ চিন্তা হয় না। 


অনুরাগ ও প্রার্থনা (5) 

১। নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকুলে কি হয়? ঈশ্বরের 
জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হওয়া! দরকার । তা! ন! হ'লে শুধু নাম ক'রে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনেতে 
মন রয়েছে, তাতে কি হয়? তাই নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও কর, যাতে ঈশ্বরেতে 
অনুরাগ হয়। 

২। ব্যাকুল হ'য়ে তাকে প্রার্থনা কর, যাতে তীর নামে রুচি হয়। ভগবান মন দেখেন-- 
ভাবগ্রাহী জনার্দান। 


গু €ডভ 


১। একজন সর্বত্যাগী তোমায় ব'লে দেয়-_-এই এই করো, তবে বেশ হয়! সংসারী 
লোকের পরামর্শে ঠিক হবেন|। 
২। একটু সাধন ক'র্লেই গুরু বুঝিয়ে দেন--এই এই । তখন সে বুঝতে পারে কোনটা 
সত্য, কোনটা অসত্য । 
৯১০, 


ইগ বিন্বেকর দান 


খ্যান €ড) 
১। হৃদয় তো বেশ ডঙ্ক! মার্বার জাঙ্গগাঁ। এইখানে ধ্যান করো । 
২। কথাটা এই--মন স্থির না হ'গে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। 
৩। ধান কর্বার সময় তাতে নগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাস্লে কিজলেররত্ব 
পাওয়া যায়? 
ক্কপা €ন) 


১।' কেউ কেউ মনে করে--আমার বুঝি জ্ঞান হবেনা, আমি বুঝি বন্ধ জীব। গুরুর 
কূপ হ'লে কিছুই ভয় থাকেন। । 

২। তার কুপা হ'লে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চ*লে যেতে পারে। ভেক্িবাজি করে, 
দেখেছে! ? অনেক গেরোদেওয়। দড়ি একধার একটা জায়গায় বাধে, আর একধার নিজের 
হাতে ধরে। ধ'রে দড়িটাকে দুই একবার নাড়। দেয়। নাড়াও দেওয়া আর খুলেও যাওয়া । 
কিন্ত অন্তলোকে প্রাণপণ চেষ্টা! করলেও খুলতে পারে ন1; ঈশ্বরের কপাবলে সব গেরো 
এক মুহুর্তে খুলে যায়। 

ভক্তি (ভ) 

১। মন স্থির হ*লে কুস্তক হয়। এই কুস্তক ভক্তি-যোগেতেও হয়। ভক্তিতে বায়ু 
স্থির হ,য়ে যায়। আমি তক্তের রেণুর রেণু । 

২। ঈশ্বর কি প্রশ্বধ্ের বশ? তিনি ভক্তির বশ। মানুষ নিজে এশ্বর্ধ্যের আদর করে 
বলে ভাবে ঈশ্বর রশ্বধ্যের আদর করেন। ঈশ্বরের পশ্ব্ধ্য বর্ণনা এত কি দরকার । 

৩। ভক্তের ঈশ্বরের কথ! বই আর কিছু শুন্তে ও বল্তে ভাল লাগে না। চাতকের 
তৃষ্ণাতে ছাঁতি ফেটে বাচ্ছে তবু অন্ত জল থাবে না। 


নিরহক্কার €থ) 

১। নীচু হ'লে তবে উচু হওয়া যায়। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। “সোহহং *সোহহং* 
ক'র্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে । জলেরই তর, তরজের কি জল হয়? 

২। অহঙ্কার থাক্তে মুক্তি নাই। অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। 

বি্-০গাভামী (ক) 

১। কত লোক দেখি, ধর্ম, ধর্ম ক'রে এ ওর সঙ্গে ঝগৃড়া ক'র্ছে, ও ওর সঙ্গে ঝগ্ড়া 
কর্ছে। হিন্দুঃ মুসলমান, ব্রহ্গজ্ঞানী, শান্ত, বৈষুব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া করে। এ- 
বুদ্ধি নাই যে, বাকে কৃষ্ণ ব+ল্ছো, তাকেই শিব বল! হয়, তীকেই আগ্ভাশক্তি বলা হয়, তাকেই 
বীণ্ড বলা হয়, তাকেই আল্লা বল! হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। 

বাসনা €খন 

১। তিতরে বাঁসনা-বৃত্তি সব আছে তাই তীব্ধ বৈরাগ্য হয় না। বাসনা--ঘোগ। জপতপ 
করে বটে, কিন্ধ পেছনে বাসনা আছে । সেই বাঁসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিরে যাচ্ছে। 

২। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তাহ'লে আর খবর যাঁবে না। 


জীপ্তীরামক্কফ তের খালী ই 


৩। তুদি যদি যোল আনা কাপড় চাও, কাপড়ওয়ালাকে যোল আনা তো 
দিতে হবে। 

৪1 মনটী পড়েছে ছড়িয়ে। কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে 
কুচবিহার । সেই মনকে কুড়তে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় ক'রৃতে হবে। 

৫) দীপশিখা দেখ নাই ?- একটু হাঁওয়। লাগলেই চঞ্চল হুয়। যোগাবস্থা দীপশিখার 
মত-_সেখানে হাওয়া নাই। 

৭। মাঁছ ধরে শটক1 কল দিয়ে। বাশ সোজ! থাকবার কথা ; তবে নোয়াঁন রয়েছে 
কেন? মাছ ধরবে বলে। বাসনা-মাছ। তাই মন সংসারে নোয়ান, র'য়েছে। বাদন৷ 
না থাকলে মনের সহজে উর্ধ-দৃষটি হয়। 


অভিমান (গণ 


১। ঈশ্বর-দর্শন কেন হয়না? লোক-মান্ত, বিষ্তা এ সব নিয়ে আছ কিনা, তাই হয়না। 
ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে ন/। তুমিও মোড়লি ক'চ্ছ__মা ভাবছে,_ 
“ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে । আছে তো থাক্‌।” 


দাসত্ব €তঘ) 


১। লোকগুলে। তিন জনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাম, 
মনিবের দাস। 


বিবিধ (৩) 


১। লজ্জা, ত্বণা, ভয়--তিন থাঁকৃতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে; কিন্ত যে শালারা 
হরিনামে মত্ত হঃয়ে নৃত্য-গীত কণর্তে পার্বে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের 
কথায় লজ্জা! কি, ভয় কি? নে এখন তোর গা”। 

২। কামিনী-কাঞ্চনই মারা । সাধুর মেয়ে মান্য থেকে অনেক দূরে থাকৃতে হয়। 
ওখানে সকলে ভুবে যাঁয়। ওখানে ব্রঙ্গা। বিষ পড়ে খাচ্ছে খাবি। কামিনী-কাঞ্চনের তিতরে 
থাকলে মন বড় টেনে লয় । 

৩। কি জান, সংসার ক'র্লে মনের বাজে খরচ হ'য়ে যাঁয়। এই বাঁজে খরচ হওয়ার 
দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয় যদি কেউ মঙ্্যাস করে। 

৪) সংসারে শুধু যে কামের ভয় ত৷ নয়, আবার ক্রোধ আছে । কামনার পথে কাটা 
প'ড়লেই ক্রোধ । 

£। তকে ্বায়-মন্দিরে আনিয়াই প্রতিষ্ঠাকর; তারপর বক্তৃতা, লেকচার, এ-সব 
ইচ্ছ। হনব তে ক'রে! । শুধু "ক্ষণ “বক্ষ বঃল্পে কি হবে-ষদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকো? 
ও তো! ফাকা শঙ্খ-ধবনি? কেউ ভুব দিতে চাঁন! । সাঁধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য 
নাই, ছ'ঢারটা কথা শিখেই অমনি লেক্চার। লোক শিক্ষা দেওয়া! বড় কঠিন। ভগবান্কে 
দরশশনের পর যদি কেউ আদেশ পায়, তাহ'লে লোক শিক্ষা দিতে পারে । 

৬। (ঈশ্বরের বিষয়) 


২৩৩ বিতেতকত় দান 


বিচার ক'রোন!। তাঁকে জান্তে কে পারবে? তারি এক অংশে এই ব্রদ্ধাণ্ড হ'য়েছে। 
আমার বিড়াল ছানার স্বভাব । আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল "মা! ব'লে 
ডাকি। না বা করেন। তীর ইচ্ছ! হয় জানাবেন, না হয় নাই বা জানাবেন। 
তোমাদের €চতহ্যয হউক । 


হ্মাজ্হ-স্যুদলম্ম ও £ 


€শ্রীভগবচ্ছন্করা চার্ব-বিরচিত ১ 
মূঢ়! জহীহি ধনাগমতৃষ্ণান্‌, 
কুরু তন্থবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্‌। 
যল্লতসে নিজকর্োপাততম্‌, 
বিস্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্‌॥ ১ ॥ 
(ভজ গোবিন্দমূ তজ গোবিন্দম্‌ গোঁবিন্দং ভতজ মুড়মতে ! 
প্রাপ্তে সন্লিহিতে মরণে- নহি নহি রক্ষতি ডুককঞ্করণে !) 
-রে মূ! অর্থলালসা বিসর্জজনপুর্বক দেহ, বুদ্ধি ও মনকে তৃষ্াবিহীনকর। স্বীয় 
কর্মাহঠানত্বারা যে অর্থ পাইবে তত্বারাই চিত্ত বিনোদন কর। 





ক! তব কান্ত কম্তে পুত্রঃ 
সংসারোহ্য়মতীববিচিত্র। 
কন্ত ত্বং বা কুত আল্লাত- 
স্তত্বং চিস্তর় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২॥ 
( ভজ গোবিন্াম্‌--***ইত্যাদি ) 
- হে ভ্রাতঃ কে তোমার ভাধ্যা? কে তোমার পুত্র? তুমি কাহার এবং “কোথা হইতেই 
বা তুমি আসিয়াছ? এই সংসার অত্যন্ত বিচিত্র জানিবে। 





মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্‌, 
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ববম্‌। 
মায়ামরমিদমখিলং হিত্বা, 
ব্ঙ্মপদং প্রবিশাশ্ড বিদিত্বা! ॥ ৩ ॥ 
(ভজ গোবিন্দম্‌*****'ইত্যার্দি ) 
স্ধন, জন ও যৌবনের অহঙ্কার করিওনা, নিমেষে কাল সকল হরণ করে। এই 
সন্ত মায়াময় জানিয়! বরঙ্গপদে শরণাপন্ন হও । 





মোহ-মুপগরঃ ২৭ 
নলিনীদলগতজলমতিতরলম্‌, 
তজ্জীবনমতিশরচপলম্‌ । 
ক্ষপমপি সঙ্জনসঙ্গতিরেকা, 
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌক]1॥ ৪ ॥ 


--পদ্মদলস্থিত জল যেরূপ তরল, জীবনও তজ্রপ অতিশয় চঞ্চল। ক্ষণকালের নিমিত্বও 
সাধুসংসর্গ ঘটিলে তাহাই ভবসাগরের পারে যাওয়ার তরণী স্বরূপ হয়। 





যাবজ্জননং তাবন্মরণম্‌, 
তাবজ্জননীজঠনে শয়নম্‌ । 

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, 

কথমিহ মানব! তব সম্থোষঃ॥ ৫॥ 
(তজ গোবিন্ামৃ*****, ইত্যাদি ) 

জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয়। 
এইটাই সংসারে মুখ্য দোষ। হে যানব! তুমি কেমন করিয়া এ সংসারে স্থুখের ও 
সম্তোষের আশ! কর? 

অষ্টকুলাচল-সপ্তনমুদ্রা- 
ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ | 

ন ত্বং নাহং নায়ং লোক- 

স্তদপি কিমর্থং ক্রি্রতে শোকঃ ॥ ১৭ ॥ 
(তজ গোবিন্বম্‌...*.*ইত্যাদি ) 

--কি অষ্ট কুলাচল, কি সপ্ত সাগর, কি ব্রক্গা, কি ইন্দ্র, কি সুর্ধ্য, কি তুমি, কি আমি, 
কি এই বিশ্ব-_সকলই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব এই মিথ্যা! সংসারের জন্ত কেন 
শোঁক প্রকাশ করিতেছ। 

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত- 

স্তরণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। 
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ, 

পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ ॥ ১২॥ 
(তজ গোবিন্দম্‌.."**ইত্যাদি ) 

_ার! বালকগণ ক্রীড়াতে রত, যুবকগণ যুবতীতে অন্ুরক্ত এবং বৃদ্ধের! সংসার-চি্তায 
নিমগ্ন; কেহই পরম-্রঙ্ষপদশ্্যান করিতেছে না। 

অর্থবনর্থং ভাবর নিত্যম্‌, 
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং | 


২৭০৮ বিখেত্ষের দান 


পুজাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, 
সর্বব্রৈষা বিহিতা৷ নীতিঃ ॥ ১৩॥ 
(ভজ গোবিন্দম্‌.'"..'ইত্যাদি ) 

--যে অর্থের নিমিত্ত তুমি সর্বদা চিন্তা করিতেছ উহা! কেবলমাঁজ অনিষ্টকারী এব্বির়ে 
সন্দেহ নাই, বিন্দুমাত্র সুখ উহ্বান্বারা লভ্য নহে। ধনীর! সর্বদা পুত্রহইতেও ভয় পার; 
এই নীতি সর্ধত্রই প্রচলিত। 

ধাবধিত্োপার্জনশক্ত- 
স্তাবন্লিজপরিবারোরক্তঃ। 

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, 

বার্তাং কোৎপি ন পৃচ্ছতি গেছে ॥ ১৪ ॥ 
(ভজ গোবিন্মম্‌..*...ইত্যাদি ) 

-"যতদিন ধনোপার্জনের সামর্থ্য থাকিবে ততদিন কি পুত্র কি কগত্র সকলেই 
অন্থুরক্ত থাকিবে কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জরাদার! দেহ জীর্ণ হইলে তখন আর কেহই (কি ভাবে 
আছ? কেমন আছ? ইত্যাদি ) জিজ্ঞাসাও করিবে না । 

কামং ক্রোধং লোভং মোহম্‌, 
ত্ক্াত্মানং ভাবয় কোহহম্‌। 
আত্মজ্ঞানবিহীনা মুঢ়া- 

স্তে পচ্যন্তে নরকুনিগুঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥ 
(ভজ গোবিন্দম্‌....**ইত্যাদি ) 

_বাহাঁরা আত্মজ্ঞানহীন, তাহারা নরকে নিমগ্ন হইয়! পচে; কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ 
পরিত্যাগ পূর্বক “আমি কে?” এই তন্বানগসন্ধানে বন্ববান্‌ হও । 


গা ০ রর ০ 


মোহ-কুঠারঃ। 
( শ্রতগবচ্ছস্করাচাঁধ্য-_বিরচিত ) 
(১) (২) 


যাবজ্জীবে। নিবসতি দেহে, দারাস্তে যে তজনসহায়াঃ, 

কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে। পুত্রান্তে যে তদ্গতকায়াঃ | 
গতবতি বারো দেহাপাছধে, ধনমপি তাবৎ হরিভজনার্থন্‌, 
তাধ্য। বিভ্যতি তন্মিন্‌ কারে ॥ নে! চেদেতৎ সর্ব বার্থন্‌ ॥ 
-্যতদিন এ জীবন রহে দেহবাসে, -_প্ভজনে সহাঁয় যেই সেই কলর, 
ততদিন গৃহে সব কুশল জিজ্ঞাসে। হরিগত প্রাণ যার সেই ত+ সুপুন্। 
কিন্তু যবে প্রাণবায়ু দেহ ছাড়ি যায় $ সার্থক সে অর্থ বাহ! দেবসেবাতরে, 


প্রিক্তম! বনিতাও ভয় পার তায়” ১॥ ইহ! ভিন্ন এ সকল বৃথা এ সংসারে ॥” ২॥ 


০সাহ-স্ুটারঃ ই 


( ৩ ) 
নারীস্তনতরণা তিনিবেশো- 
মিথ্য! মায়ামোহাবেশঃ। 
এতম্মাংসবসাদিবিকারং, 
মনসি বিচারয় বারঘারম্‌ ॥ 
--“মিথা| মান্না মোহে মুগ্ধ হয় যার মন, 
নিতান্ত উন্মত সেই হেরি নারী-ন্তন। 
ই! কিন্ত রক্ত-মাংস-বসাদি-বিকার, 
মনে তা! বারংবার করহ বিচার ॥” ৫ ॥ 


(৪ ) 
গেম়্ং গীতা-নাম-সহম্রং, 
ধ্যেরং শ্রীপতিরূপমজশ্রং, 
নেয়ং সজ্জনসঙে চিন্বং, 
দেয়ং দীনজনার চ বিস্তদ্‌ ॥ 
--পসহ্ম্ম শিবের নাম মুখে কর গান, 
অজশ্র চিন্ময়ক্ূপ মনে কর ধ্যান। 
সাধুগণ সহবাসে দাও সদ। মন, 
দরিদ্র জনেরে দেখি দান কর ধন।॥” গ॥ 


অধিবাস-কীর্তন। 


জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন, 
মজল নটন সুঠাম । 

কীর্তন আনন্দে শ্বাস রামানন্দে, 
মুকুন্দ বান গুণগান ॥ 

দ্রাং দ্রাং ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত, 
মধুর মঞ্লীর রসাল । 

শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল, 
মিলন পদতলে তাল ॥ 

কো! দেই গোর! অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন, 
কো দেই মালতী মাল। 

পিরীতি ফুল-শরে মরম-ভেদল, 
ভাবে সহচর ভোর ॥ 

কোই কহুত গোরা জানকী-বল্লত, 
রাধার প্রিয় পাচ বাণ। 

“নয়নানন্দের” মনে আন নাহিক জানে, 
আমারি গদাধরের প্রাণ ॥ 


একদিন পু হাসি অদ্বৈত মন্দিরে বসি, 
বসিলেন শচীর কুমার । 

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বিত বসিয়া রঙ্গে, 
মছোৎসবের করিল! বিচার ॥ 

সনিয়া! আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি, 
কহিলেন মধুর বচন । 


তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে, 
কহে কিছু শচীর নন ॥ 

শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনহ হেথা, 
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে। 

যেবা গায় যেব! বায় আমন্ত্রণ করি তায়, 
পৃথক পৃথক জনে জনে॥ 

এত বলি গোর! রায় আজ্ঞ৷ দিল সভাকা য়, 
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ। 

খোল করতাল লৈয়৷ অগুরু চন্দন দিয়া, 
পূর্ণঘট করহ স্থাপন ॥ 

আরোপণ কর কল! তাহে বান্ধি ফুলমালা, 
কীর্তন মণ্ডলী কুতৃহলে । 

মাল্য চন্দন গুয়! ঘ্বৃত মধু দধি দিয়া, 
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥ 

শুনিয়া প্রভুর কথ। গ্রীতে বিধি কৈল যথা, 
নানা উপহার গন্ধ-বাসে। 

সভে “হরি” “হরি* বলে থোল মঙ্গল করে, 
“পরমেশ্বর দাস” রসে ভাসে ॥ 


তভ্ডোগারভি। 
ভন্ব পতিত উদ্ধারণ শ্ীগৌরহরি । 
শগৌরহরি, নবন্ীপবিহ্ারী, 
শীন-দয়াময় হিতকারী ॥ 


০ 


শ্রীকফটৈতন্ গ্রতু কর অবধান। 
ভোগ-মন্ধিরে প্রভূ করহ পয়ান॥ 
বসিতে আসন দিলা রত্ব-মিংহাসন। 
সুবাসিত জলে কৈল পদ-গ্রক্ষালন ॥ 
বামেতে অহ্বৈত-প্রভু দক্ষিণে নিতাই । 
মধ্য আসনে বৈসেন চতস্ত গোসাঞ্চি ॥ 
অহৈত-খবরণী আর শাস্তিপুর'নারী। 
উলু উলু জয় দের গোরা মুখ হেরি 
চৌষটি মোহাস্ত আর দ্বাদশ গোপাল । 
ছয় চক্রবর্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥ 
তোজনের ত্রব্য যত দিয় সারি সারি । 
তাহার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী | 
শাক শুকতা আদি নানা উপহার । 
আনন্দে ভোজন করে শচীর কুমার ॥ 
দধি ছুগ্ধ ঘ্বৃত ছান! আর লুচী পুরী । 
আনন্দ তোজন করে নদীয়াবিহারী ॥ 
ভোগের মহিম! কিছু কহিতে না পারি। 
আচমন করিতে দিলা সুবাসিত বারি ॥ 
ভোজন সারিয়! প্রভু কৈলেন আচমন। 
স্বর্ণ খড়িকায় কৈলেন দস্ত-সংশোধন ॥ 
বসিতে আসন দিল! রত্ব-সিংহাসন। 
কপুর তাম্ুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণ ॥ 
ফুলের আগরি 'ঘর ফুলের চোয়ারী। 
ফুলের রত্ব সিংহাসন চাদোয়! মশারী ॥ 
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলেন শয়ন । 
গোবিন্দ দাস করেন চরণ সেবন॥ 
ফুলের পাপড়ি যত উড়ে পড়ে গার। 
তার মধ্যে মহা প্রভু স্থথে নিদ্রা যায় ॥ 
স্ব ঝরে বিন্দু বিন্দু শ্ীগৌরাজ গায় । 
নরহুরি গদাধর চামর ঢুলায় | 
শ্রীক্কষচৈতন্ত-প্রভূর দাসের অন্থদাঁদ। 
সেবা অভিলাধ মাগে নরোতম দাস ॥ 


বিতষতকর দান 


মচহা্সতবর দখধিসঙ্গল । 
মহা! মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ । 
দধিমজল আনাইল এ্রশচটীননন ॥ 
গোলোকের প্রেমধন হুরিনাম-সংকীর্তন। 
কেমনে বিদায় দিব ফাটে মোর মন ॥ 
গৌরীদাস কীর্তনীয়ায় গলার ধরিয়া । 
কাদিছেন মহাপ্রভু ফুকার করিয়! ॥ 
আপনি ক্রননিত্যানন্দ করহ বিদায় । 
এত বলি মহাপ্রভু ধুলায় লোটার ॥ 
সপ্ত প্রদক্ষিণ করি ভূমে ফেলাইল। 
অবশেষে তক্তগণ প্রসাদ লইল ॥ 
কাদতে কাদিতে সবে করিল! গমন। 
তাহ! দেখি প্যছনাথের* ঝরে ছু'নয়ন ॥ 


গ্রীগ্রীহরিবাসর-কীর্তন। 
শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্তন বিধান । 
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥ 
পুণ্যবন্ত শ্লীবাস-অঙ্গনে শুভারস্ত । 
উঠিল যঙ্গল-ধবনি “গোপাল” “গোবিন্দ” ॥ 
সবার অঙ্গেতে শোতে শ্রীচন্দনমাল! ৷ 
আনন্দে সবাই নাচে হইয়া বিহ্বোলা ॥ 
মুদজ মন্দির! বাজে শঙ্খ করতাল। 
সংকীরন সঙ্গে সব হইল বিশাল ॥ 
্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পরিয্া আকাশ। 
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥ 
চতুর্দিকে শ্রহরি-মজল-সংকীর্তন। 
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥ 
যার নাষানন্দে শিব বসন না জানে । 
ধার রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥ 
ধার নামে বাল্সিকী হইল তপোধন। 
যার নামে অজামিল পাইল মোচন ॥ 
যার নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ দুচে। 
হেন প্রভু অবতরি কলিঘুগে নাচে ॥ 


জ্রীজীমন্সহাপ্রতূধ সঙ্া আরতি 


হার নাঁম লই শুক নারদ বেড়ায়। 
সহল্রবদন প্রভু যার গুণ গায় ॥ 
সর্বমহাগ্রায়শ্চিত্ যে প্রভুর নাম। 

সে প্রত্থু নাচয়ে দেখে ধত ভাগ্যবান ॥ 
হইলা পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল । 
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥ 
প্রীকষ্টচৈতন্ত নিত্যানন্দ চাদ জান। 
বুন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥ 


শ্্ীঞ্রীমল্সহাপ্রভুর- 
সন্্যাআরভি। 

ভালি গোরাাদের আরতি বণি। 
বাজে সংকীর্তনে মধুর ধ্বনি ॥ 
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাঁজে বাঁজে করতাল। 
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
বিবিধ কুহ্থমফ্ুলে বণি বনমাল! । 
শত কোটী-চন্দ্র-জিনি বদন উজলা! ॥ 
ব্রহ্ম। আদি দেব ধাকে। কর ষোড় করে । 
সহত্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে ॥ 
শিশু শুক নারদ বেদ বিচারে । 
নাহি পরাঁপর ভাব ভোরে ॥ 
শ্/ীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে। 
নরহরি গদাধর চাঁমর ঢুলাওয়ে ॥ 
"শ্ীবীরবল্পত্ত দাস” শ্রাগৌর-চরণে আশ। 
জগভরি রহল মহিম! প্রকাশ ॥ 


শ্তীপ্্ীরাধারালীর সন্ধ্যাআরতি। 

জয় জয় রাধেজীকে৷ শরণ তোহারি। 
ধ্ছন আরতি বাঁউ বলিহারী ॥ 

পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী। 
সি'খিপর সিঙ্দুর় যাউ বলিহারী ॥ 

বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী। 

রতন সিংহাসনে বৈঠল গোরী ॥ 

*১ 


বউ 


রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি। 
ঝলকত আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি ॥ 
চ্য়া-চন্দন অঙ্গে দেই ব্রজবালা । 
বুষভান রাঁজনন্দিনী বদন উল ॥ 
চৌদিকে সখিগণ দেই করতালি । 
আরতি করতছি' ললিতা আলি ॥ 

নব নব ব্রজ্জ-বধূ মঙ্গল গাওয়ে। 

প্রিয় নর্ম-সথীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥ 
রাধাপদপন্কজ ভকতহি' আশা। 

“বাস মনোহর” করত ভরসা ॥ 


প্তীশ্রীমদন5গাপাতলর- 
সন্ধ্যাঁআরভি ॥ 
হরত সকল পসন্তাপ জনম কো, 
মিটল তলপ যম কাল কি। 
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাপ কি ॥ 
গো-স্বত রচিত কপূর কি বাতি,_ 
ঝলকত কাঞ্চন থাঁল কি॥ 
চন্ত্র কোটী কোটা ভানু কোটায় ছবি, 
মুখশোভানন-ছুলাল কি॥ 
চরণকমঙ্গপর নুপুর রাজে, 
অঞ্জলি-কুন্থম গোপাল কি॥ 
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোতে, 
উড়ে দোলে বৈজয়্তী-মাল কি ॥ 
হন্দর লোল কপোলন কিয়ে ছবি, 
নিরখত মদ্নগোপাল কি॥ 
স্রনর মুনিগণ করতহি আরতি, 
ভকতবৎসল প্রতি পাল কি॥ 
বাজে ঘণ্টা তাল মুদঙ্গ বীঁঝরি, 
বাজত বেধু রদাল কি॥ 
হু" ছু" বলি বলি প্রথুনাথ দাস গোস্বামী” 
মোহন গোকুল লাল কি॥ 
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি। 


৯২ 


মদনগোপাল জয় জয় নন্দহুলাল কি ॥ 
নন্মহূলাল জয় জয় যশোদাহ্লাল কি ॥ 
যশোদাহুলাল জয় জয় রাধারমণলাল কি ॥ 
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাকান্তলাল কি॥ 
রাধাকান্তলাল জয় জয় রাঁধাবিনোদলাল কি ॥ 
রাধাবিনোদলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি॥ 
গোবিন্দ. গোপাল জয় জয় গিরিধারীলাঁল কি ॥ 
গিরিধারীলাল জয় জয় গৌরগোঁপাল কি | 
গৌরগোপাল অয় জয় শচীর ছুলাল কি॥ 
শচীর ছুলাল জয় জয় নিতাই-দয়াল কি ॥ 
নিতাই-দয়াল, সীতা, অদবৈত-দয়াল কি 
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥ 


শ্রীপ্তরীভূলসী দেবীর 
সন্ধ্যা-আরতি। 
নমোনমঃ তুলসী মহারাণী, 
বুন্দে মহাঁরাণী নমোনমঃ। 
নমোরে নমোরে মাইয়া নমে। নারায়ণী ॥ 
ধাকো। দরশে পরশে অথ নাশই। 
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি ॥ 
ধাকো পত্র মঞ্জরী কোমল, 
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥ 
ধন্য তুলসী পূরণ তপ কিয়ে, 
শালগ্রাম মহ! পাটরাণী ॥ 
ধুপ-দীপ-নৈবেস্ত-আরতি- 
ফুলন কিয়ে বরখা৷ বরথানি ॥ 
ছাঁান ভোগ ছত্রিশ ব্যঞন, 
বিন! তুলসী প্রভু একো না মানি ॥ 
শিব-সনকাদি আউর ব্রঙ্গাদিকে।, 
ঢু'ড়ত ফিরত মহ্ামুনি জ্ঞানী ॥ 
“্চন্্র শেখর” মায়ি! তেরা ষশ গাওয়ে, 
ভকতি দান দি'যিয়ে মহারাণী ॥ 





বিতেক্ষের দান 


কীর্তনাষ্ডে জন্ম 
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 
যাঁদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুহদন। 
গিরিধারী গোঁপীনাথ মদনমোহন ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীত। ৷ 
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল তট্ট দাস রঘুনাথ॥ 
শ্রীনিবাস নরোত্বম প্রভু লোকনাথ। 
রামচন্ত্র-দাস্ত দিয়া কর আত্মসাৎ ॥ 
জয় জয় শ্ামানন্দ জয় রমিকাননা। 
নিধুবনে নিত্য লীলা পরম আনন্দ ॥ 
এই ছয় গোৌঁসাই যবে ব্রজে কৈলেন বাস। 
ব্রজে রাধার লীল! হইল প্রকাশ ॥ 
এই ছয় গৌসাঞ্চির করি চরণ বন্দন। 
যাহা হইতে বিদ্ব-নাশ অভীষ্ট পূরণ।॥ 
এই ছয় গৌঁসাঞ্জি বার তার মুই দাস। 
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥ 
বেদে কয় তোমাদের করুণা বিহনে। 
কৃষ্ণ নাহি করেন কৃপা লমাধি যোগ ধানে॥ 
গো কোটা দানে গ্রহণেচ কাশী। 
মাঘে প্রয়াগে বদি কলবাসী॥ 
স্ুমের সমতুল্য-হিরণ্যদানে। 
নহি তুল্য নহি তুল্য শ্রাগোবিন্দ-নামে ॥ 
গোবিন্দ কহেন মোর রাধা সে পরাণ। 
জপ তপ পরিহুরি লও রাঁধানাম” ॥ 
জয় জয় “রাধানাম' প্রেমতরঙ্গিনী। 
প্রেমতরজিনী নাম সুধাতরঙ্গিনী ॥ 
( নাম) জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি। 
(রাধা) নামের সাধ ভাল জানে শ্যাম গুণমণি ॥ 
বংশী-যন্ত্রে গান করে তাই দিবস-রজনী। 
'রাধানাম? গেয়ে গৌর হ'লেন ব্রজে নীলমণি। 
শ্রীরাধাগোবিন ধৌহার যুগল-মাধুরী | 
সেই ছুই একতন্গ প্রাণের গৌরহুরি ॥ 


| জীপ্্ীরগোরাঙ্ লেতবর উতুর্দশ স্বরাবলী রি: ইক 


এ হেন শৌরাঙজ হরি পেতে যদি আশ। 
ধর্মাধন্দ পরিহরি হও. নিতাইএর দাস ॥ 
গোগ্ীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে। 
একল! নিত্যানন্দ হৈতে পাইবে জগতে ॥ 
ংসারের পার হইয়া ভক্তির" সাগরে । 
যে ডুবিবে সে ভঙ্গুক আমার নিতাই চাদেরে ॥ 
মুখেও যে জন বলে মুই নিত্যানন্দ-দাস। 
নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ-প্রকাঁশ ॥ 
হেলায় শ্রদ্ধায় যেবা লয় নিতাইএর নাম। 
প্র বলেন তারে দেখাই যুগল রাধাশ্তাম ॥ 
মনের আনন্দে বল “হরি” তজ বৃন্দাবন । 
শ্রীগুরু-বৈষুব-পদে মজাইয়া মন।॥ 
শ্রীগুরু-বৈষণব মোর করুণার সিন্ধু 
ইহকাল পরকাল ছুই কালের বন্ধু॥ 
শ্ীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপন্ম করি আশ। 
নাম-সংকীর্তন গায় নরোত্বম দাস॥ 
“গৌরহরি বোল “গৌরহরি' বোল- 


“গৌরহরি” বোল বল ভাই (মাতন); , 


প্রেমসে কহ শ্রীরাধে শ্কুষ্ণ বলিয়ে প্রভু- 
শ্রীনিতাই-টতত্-অদ্বৈত-্রীরাধারাণী কি জয় । 
হামহুন্দর মদনমোহন কি জয়। 
নিতাই-গোৌর-সীতানাথ কি জয়। 
বৃন্দাবন-ধাম কি জয়। 
নবদ্ধীপ-ধাম কি জয়। 
যমুনামায়ী কি জয়। 
গঙ্জামায়ী কি জয়। 
বৃন্দামগারাণী কি জয়। 
হরিনাম সংকীত্তন কি জয়। 
খোল-করতাল কি জয়। 
তক্তবৃন্দ কি জয়। 
পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব কি জয়। 
অনন্ত কোটী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কি জয়। (ইত্যাদি) 
শশুর গৌর প্রেমানন্দে নিতাই- 

গৌর হরিবোল। 


০১০১ 


ীপ্্রীতগীরাঙ্গ দেবর চতুঙ্দশ [ 
স্বরাবলী ৷ 
অ-_অশেষ গুণের নিধি গৌরাধন্ুন্দর । 
আ.--আনন্দে বিভোর সদা নদীয়া নগর ॥ 
ই- ইন্দুজিনি বদনের শোভা মনোহর । 
ঈ--ঈশ্বর ব্রন্মাদি ধারে ভাবে নিরস্তর ॥ 
উ--উদ্ধারিলা জগজনে দিয়! প্রেমধন। 
উ--উ৭ণ পাপী তাগী নাহি ঠকল! বিচারণ ॥ 
খ-_ঝণ শুধিবারে প্রভু শ্রীমতী রাধার। 
গ্ধ_ রীতিমত নদীয়া হৈল। অবতার ॥ 
*__ লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ-তন্থ শ্রীহরিচন্দনে। 
£-_লীল! ছলে “হরি” বলে হয় অচেতনে ॥ 
এ--এমন দয়াল প্রভু নাহি হবে আর। 
এঁ--“একাস্তিক কৃষ্ণভক্তি” করিল প্রচার ॥ 
ও-_ওড্রদেশে যাইয়া প্রভূ বন্ছ লীল! কৈল। 
ও-_ওদাঁধ্য-গুণেতে সার্বভৌমে নিস্তারিল ॥ 
চতুর্দশ পদাবলী যে করে কীর্তন । 
অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গচরণ ॥ 
শ্রীজাহুব! রামচন্দ্র পদ করি আশ। 
চতুর্দশ শ্বরাবলী গায় *প্রেমদাস”। 





গ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ তদতবের ০চীজ্তিশ 
পদাবলী । 

ক-- কলিধুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ঠ অবতার । 
খ-_খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল ॥ 
গ- গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্তনে। 
ঘ-_ঘরে ঘরে “হরিনাম” দেন সর্ধবজনে ॥ 
উ--উচ্চৈংস্বরে কীদে প্রভু জীবের লাগিয়া! । 
চ--চেতন করান জীবে “কুষ্ণনাম+ দিয়া! ॥ 
ছ-_ছল ছল করে আখি নয়নের জলে । 

জ- জগৎ পবিত্র কৈল গৌরকলেবরে ॥ 
ঝ-_ঝল্‌ ঝল্‌ মুখ যেন পূর্ণ শশধর । 


আ- সএরমত,ত+ দেখি নাই দয়ার সাগর ॥ 


ট--টলমল করে অঙ্গ তাষেতে বিভোল ॥ 
ঠ--ঠমকে ঠমকে চলে বলে "হরিবোল” ॥ 
ড--ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কটার উপরে । 
ঢ- চলিয়া ঢলিয়! পড়ে গদ্দাধরের ক্রোড়ে ॥ 
ণ--আন পরসঙ্গ গৌঁরা না শুনে শ্রবণে। 
ত--তাল মান গান রসে মজাইয়া মনে ॥ 
থ--থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল। 
দ-_দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল ॥ 
ধ-_ধেয়াইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ | 
ন--না জানি কাহাঁর ভাবে হুইলা ত্রিভঙ্গ ॥ 
প-_প্রেমরসে ভাসাইয়া অখিল সংসার। 
ফ-_ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন নুরধূনী ধার ॥ 
ব--শ্রক্মা মহেশ্বর ধারে করে অন্বেষণ। 
ত-_ ভাবিয়া না পান ধারে সহস্রলোচন ॥ 
ম-__মত্তমাতঙ্গগতি মধুর মৃদ্হাস। 
ব__-যশোমতী মাত! ধার ভূবনে প্রকাশ ॥ 
র-_রতিপতিজিনিরূপ অতি মনোরম । 
ল--লীলালাবপা ধার অতি অনুপম ॥ 
ব-_বন্থদেব শত সেই শ্রীনন্দনন্দন। 
শ--শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন ॥ 
ষ-_-যড়ভূজরূপ হৈল1 অত্যাশ্চর্ধ্যময় | 
স- সার্ধতৌম প্রাণনাথ গোর! রসময় ॥ 
হ---“হুরি+ “হবি” বল ভাই কর মহাঁযজ্ঞ। 
ক্ষ-ক্ষিতি-তলে জন্মি কেহ না ঠহও অবিজ্ঞ ॥ 
এ চৌত্রিশ পদাবলী ষে করে কীর্তন। 
দাস “নরোত্তম” মাগে তাহার চরণ ॥ 





শ্রীপ্ীকষ্ণচৈতন্তচন্্রায় নমঃ । 
কীর্তন-কুস্ুমাঞ্জলি । 
শ্রশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব-গীতি। 


কম্পিত পল্লব স্থুরধুনী নীর, 
দখিন মলয় বহিতেছে ধীর, 
“কুহু “কুহু” বোলে পিক 'অধীর, 


মিলিত শত শোভা ধুখতু যাঝে ॥ 





_লাজায়ে প্রন্কতি ফল-ফুলে ডালি, 


গাঁহিল গৌর-মাগমনি ভালি, 
গাঁ কোটী ক “হরি” “হরি” বলি, 
মধুময় করি আজি মধুর সাজে । 
আজি ফাল্তনী পৃিম! তিথি, 
গ্রাসিল রাহ চজ্ম1-জ্যোতিঃ, 
জনমিল গোর! কনক-কান্তি-- 
শঙ্খ-মুদল-করতালি বাজে ॥ 

নাচে ন্ুরধুনী তরঙগ-তালে, 

গরজি সীতাপতি নাচে বাহুতুলে, 
তকত-অস্থর নাচে “হরি” ব'লে, 
গোরাপদ বন্দে অমর সমাজে ॥ 
ভুবনভূলান বদন চাহি, 

হরধষিতা অতি শ্র/শচীমাই, 

মিশ্র হৃদয়ে বড় স্থুখ পাই, 
দ্রানোৎসব করে আজি গৃহমাঝে ॥ 





জ্রীঞ্ীঢগীরাঙ্গাউকস্‌ । 


উজ্জ্ল-বরণ-গৌরবর-দেহং, 
বিলসিত-নিরবধি-ভাঁব-বিদেইং। 
ক্রিভুবন-পাবনং কপায়াঃ লেশং, 

তং গ্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ১॥ 


গদগদ-অন্তর-ভাঁব-বিকারং, 
ছুর্জন-তর্জন-নাদ-বিশাঁলং, 
তব্ভয়-তঞ্জন-কারণ-করুশং, 
তং প্রণমামি চ শ্রাশচী-তনয়ং ॥ ২॥ 


অরুণাদ্ঘর-ধর-চাকু-কপোলং, 
ইন্দু-বিনিন্দিত-নথচয়-রুচিরং | 
জল্লিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোগং, 

তং প্রণমাধি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৩॥ 


বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং, 


| ৃ .. ভূষণ-নবরসস্ভাব-বিকারং | 


শীঞীতগারাজাউক্ষস্‌ ১০ 


গতি-অতিমন্থর-নৃত্ত্/-বিলাসং, ভূষণপভুরজ-অলকা-বলিতং, 

তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৪ ॥ কম্পিত-বিষ্বাধর বর-রুচিরং | 
মলয়জ-বিরচিত-উজ্দল-তিলকং, 

চঞ্চল-চার-চরণ-গতি-রুচিরং, তং প্রণমামি চ শ্রশচী-তনয়ং ॥ ৭ ॥ 

মঞীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং । 

চঞ্জ-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং, নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং, 

তং প্রণমাঁমি চ শ্রশচী-তনয়ং ॥ ৫ ॥ আক্ানুলস্থিত-শ্রীভূজ-যুগলং । 
কলেবর-কৈশোর-নর্তক-বেশং, 

$ত-কটি-ডোর-কমগুদুংদণড তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৮॥ 

দিব্য-কলেবর-মগ্ডিত-মণ্ড | 

দুর্জন-কলষ-থগুন-দণ্তং, . ইতি প্রীল-সার্বভৌম-ভট্রাচার্ধ্য-বিরচিতং 

তং প্রণমামি চ প্রীশচী-তনয়ং ॥ ৬ ॥ প্ীশ্রীগৌরাষ্টকং সম্পূর্ণং 





এমন সুধামাথা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনাম এনেছে। 
এনাম একবার শুনে ( আমার) হৃদয়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে ॥ 
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি এ-নাঁম, 
কভু ত' আমার কাদেনি পরাণ, 
আজ কি-যেন কি-এক নব-াবোদয় (আমার) হদয়- 
মাঝে হ'তেছে ॥ 
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, 
গলে” গেছে কঠিন হৃদয় মোর, 
(আজ) কি জানি কি এক-উজ্জবল জগতে, 
(আমায় ) ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছে ॥ 
কে যেন কহিছে মোর কাণে কাণে, 
পারের উপায় তোর হ*লো এতদিনে, 
(শ্রষে) প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, 
প্রেমের ঠাকুর আমার এসেছে ॥ 
আজি হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গে রব”, 
জ্ঞানের গরব (আমি) আর না করিব”, 
আজ সব ছেড়ে ফেলে, “গৌরহরি* ব'লে, 
( আমার ) নাচিতে বাসনা হ'তেছে ॥ 





ছুরি কি দিয়ে পুজিব বল কি আছে আমার। 
প্রেষফুলে পুজিলে নাকি পুজা! হয় তোমান্স॥ 


বিখ্েকেকের গান 


আছে নুবাসিত যত ফুল মালতী বেলি বকুল, 
নন্বনকাননজাত পারিজাত ফুল, 
তুলসী আর গঙ্গাজলে ( হরি ) পৃজ্লে নাকি তোষায় মিলে, 
নয়নজলে না! ধোরালে চরণ তোমার, 
তুমি লওন! কোলে হে". 


সে সব মহাপৃজার উপচার কোথা আমি পাব আর, 
নিরূপায় ভাবিয়ে হরি! তোমার নাম করেছি সার, 
এই হরিনাম নিতে নিতে যদি সে ফুল ফুটে চিতে, 
তবে ছুটিলে ছুটিতে পারে নয়নেরি ধার ॥ 

এ কথা শুনেছি আমি নামের সনে আছ? তুমি, 
তাই হয়েছে হৃদয়ম্বামী ভরসা আমার, 

আমি মুখে বল্বো হরি হরি, 

ধুলার যাব” গড়াগড়ি, 

পায়ে রাখ বা না রাখ হরি--যা ইচ্ছা তোমার ॥ 





প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! 

আহা | কি যেন লুকান নামে তাই মিষ্ট এত তব নাম॥ 
তুমি আমারে ভূলায়ে রাখো, 

হৃদি আলে৷ ক'রে থাকো, 

আমার জীবনে মরণে নাথ! তুমি মম স্থুখধাম ॥ 

তুমি নামে ভুলায়েছ যারে, 

সে কি যেতে পারে দূরে, 

তোমার নাঁম-রসে যে ম'জেছে সে বুঝেছে কি আরাম ॥ 
তোমার নাম-রসে ডুবে থাকি, 

ব্রহ্মাও সুন্দর দেখি, 

আহা! বিশ্বে বহে প্রেমনদী নুধাধারা অবিরাম ॥ 





তোমায় চিনেছি হে হরি! তুমি গোলোকবিহারী, 
বুন্দাবনের মা যশোদার নিলমণি। 
কাল' অঙ্গ ঢেকে, রাধারূপ মেখে, 

কেন হে ভুলোকে ওহে গোলোকের মণি। 
কতু হও তুমি ভক্তারাধ্য হরি, 

(আবার ) কু ভজ হরি ভক্তভাব ধরি, 





অপার মহিমা বাই বলিহারী, . 
বুবিতেও না পারে সেই দেব পল্মযোনি। 
ভক্তি শিক্ষা দিতে জীবে উদ্ধারিতে, 
এসেছ বদি এ দেহে কলিতে, 
দ্বীন “কমল কৃষ্ণ* বলে আমার হৃদ্‌কমলে, 
দাও প্রভু চরণ কমল ছুথানি। 


থেলিতে এসেছি ভবে হরি হরিনামের প্রেমের খেলা। 
মায়ায় মজে ধুলা খেলায়, সাঙ্গ হ'য়ে এল” বেল|। 
নাচবো সবে “হরি ব'লে, রাধাকষ্-প্রেমে গ+লে, 
“হুরি” বলে পড়বো ঢ”লে ভেবে মধুর কৃষ্ণলীল! । 
এ দেহ-মন্দিরে হরি! এস লয়ে রাসেশ্বরী, 
একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে, 
প্রেমে মজাও ব্রজবাল।। 





হায়! আমার এ কুঁড়ে ঘরে গোরাটাদের আলে! এল/না। 

দ্রিনেই হেখ। নিবিড় আাধার তাইতে দেখা পেলনা ॥ 

শুনেছি সকলের মুখে, (এক ) চাদ নেমেছে ধরার বুকে, 

( তার) শ্বভাব নাকি “কাঙ্গাল” খোঁজ “কাজাল” পেলে পাস্কে- 
ঠেলেনা৷ ॥ 

বল্লে আর এক প্রতিবেশী, সে ষে অকলঙ্ক পূর্ণশশী, 

সে ষে শচীগর্ত-সিদ্ধ রতন (এ রতন) অন্ক কোথাও মেলেনা ৷ 

“হরিবোল” “হরিবোল+ ঝলে (চাদ) ঘুরে বেড়ায় স্থরধুনীর কূলে, 

( তার) চলাই নাচন কথাই যে গান (আমার ) দেখা শুনা হ'লোন! ॥ 

আমার পোড়া কপাল দোঁষে ঝুঁড়ের সন্ধান পেল'না সে, 

(তার ) আসার আশায় জীবন গেল সে দেখা দিয়ে গেলনা ॥ 





(খ্রঁষে এ) স্থরধুনীর তীরে ও কে হরি ব'লে নেচে যায়। 

যার রে কাচা সোনার বরণ চাদের কিরণ মাখা গায় ॥ 

(তাঁর ) শিরে চূড়া শিখি পাখা রাধানাম সর্ববান্গে লেখা, 

নয়ন বাকা ভঙগী বাঁক বাঁকা হুপুর রাঙা পায় ॥ 

এ-ত” নয় দেখেছি যারে বিমল যমুনার তীরে, 

(সে ষে ছিল” কালোবরণ এবে দেখি গৌরবরণ ), 

সে যে এমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে 'মজাইত 'ব্রজের গোঁপীকাঁয় ॥ 


বি্ষেক্ষে দণন্ন 


পাগলকর৷ বূপথানি তার দেখলে নয়ন ফেরেন আর, 
“গৌর তোমার হ'লাম 1” কলে কে না বিকায় রাঙা পার ॥ 
(এ) “বিশ্বরূপ” কহে ফুকারী চিনি চিনি বনে করি, 

বরণ দেখে চিন্তে নারি ম্বতাঁবে পাই পরিচয় ॥ 


বুক ভরে সে আছে বুকে, 
তবে কেন হারাই তাকে, 
বাজিয়ে বাণী দিবানিশি, 
প্রাণের মাঝে ওই যে ডাকে ॥ 
(মধুর স্বরে আদর ক'রে 
প্রাণের মাঝে ওই ষে ডাকে) 
তারে আছি সদাই ধ'রে, 
সে ত' ধরা দেনা মোরে, 
লুকিয়ে বেড়ায় পাগল ক”রে, 
( আবার ) ছায়ার মত কাছে থাকে ॥ 
সাধ হনব গো ভেসে যাই, 
অনস্তে আপনা হারাই, 
(সে) প্রাণে প্রাণে সদাই টানে, 
( আমায় ) নয়নে নয়নে রাখে ॥ 





হরি দিন যেন যায় তব ভজনে। 
আমি অন্ত কিছু চাহিনে ॥ 
কর্ম গুণে যদি ধনপতি হই, 
অথবা অধশ্প ফলে স্কন্ধে ঝুলি বই, 
থাকি ত্রিতল ভবনে, কিংবা থাকি নিবিড় কাননে, 
দেব বা ভূদেব নাম লই, 
অথবা অন্ত কুলে চগ্ডাল বা হই, 
যেন হৃদি ভক্তি রহে হরি, 
হরিনাম রহে মোর বদনে ॥ 
যে দেশে যে কুলে অন্ম হয়, 
ষেন সাধুসক্ষে সতপ্রসঙ্গে রঙ্জে দিন যায়, 
আমি পাপ-প্রলোভনে, ষেন কুসঙেতে মজিনে ॥ 
সাধুসঙ্গ বিহীন যে জন, 
পরমার্থ কি পদার্থ সে জানে না কখন, 
তাই হীরের দরে' জিরে কিনে রাখে সে বতনে॥ 


২৪৯7 





তুমি সুন্দর হ'তে সুন্দর মম মুগ্ধ মানস মাঝে। 

ধ্যানে, জ্ঞানে মম হিয়ার মাঝারে তোমারি মূরতি রাজে ॥ 
তোমারি বিহনে হৃদয় আধার তোমারি বিরহে বহে অশ্রথার, 
আকাশে বাতামে নিখিল ভুবনে বেদনাঁরই বাণী বাজে। 

পাঁৰ কি গো দেখা বারেকেরই তরে আমার ভীষন-সীঝে ॥ 





নাঁচে বনমাঁলী দিয়ে করতাঁলী ত্রিভঙ্গ-বন্িম-ঠামে | 
কিবা শোভা মরি পুলিনবিহারী শোভিছে কিশোরী বামে ॥ 
“রাধা!” “রাধা!” বলি মোহন মুরলী নুমধুর বোলে বাজে। 
রাধানাম লেখা দোলে শিখিপাখা মোহন চড়ার বামে ॥ 
(তার রূপ উছলিয়া পড়ে গো) 
(সেই ভুবনমোহন শ্তামরূপ উছলিয়। পড়ে গে) 
না জানি কি মধু আছে ভরা শুধু বধুর মধুর নামে ॥ 





ও কে গান গেয়ে চলে যায়” 
পথে পথে সে নদীয়ায়। 
ও কে নেচে নেচে চলে মুখে “হরি” বলে- 
ট'লে ঢলে পাগলেরই প্রায়॥ 
ও কে যাঁয় নেচে আপনারে বেচে- 
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে, 
ও কে দেবতা-ভিখারী মানব-ছুয়ারে- 
দেখে যা তারে দেখে যা। 
ও কে প্রেমে মাতোয়ারা তার চ'খে বহে ধারা” 
কেঁদে কেঁদে সারা কেন তাই, 
সব দ্বেষ-হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি- 
ও তাঁর ধুলি-মাঁথা ছুটা রাও! পার ॥ 
যত নর-নারী সবে পিছে ধায- 
জয়ধবনি উঠে নীলিমায়, 
বলে, _-“আয় সবে চ*লে মুখে “হরি' ব+লে- 
তোদের ছেঁড়া পু'থি ফেলে চ'লে আয়।” 





শ্রীরাধার আধারে আধেয় হুইয়ে- 
জগৎ আধার সেজেছ বেশ। 


নররূপ ধরিঃ ওছে গৌরহরি ! 
নিজ নাম-প্রেমে মাতাতে দেশ ॥ 


বার বার তুমি নানারপ ধ'রে, 
অবতীর্ণ হ'য়ে নানা অবতারে, 
জগতের হিত সাধিতে ন| পেরে, 
( এবার ) শ্রীরাধার শরণ লয়েছ শেষ ॥ 
প্রেমমরী রাধা প্রেমের পয়োধি, 
. তাহাতে মিশিয়া প্রেমময় নিধি, 

জগতে বিলাতে প্রেম নিরবধি, 

গোরারূপে আসি নাশিলে র্লেশ॥ 
কিশোরী পরাঙ্জে আবরি শ্যামাল, 
হইলে গৌরাঙ্গ ( ওহে ) ব্রজের ত্রিভঙ্গ ! 
রূপে হারে রতি পতি সে অন, 
ভূবনমোহন তোমার নটন বেশ॥ 





এ যে মোদের কাঙ্গালের ঠাকুর গোরা রায়। 
সুরধুনী তীরে তীরে ধীরে ধীরে গেয়ে যায় ॥ 
গায় “হরি*. হরি বলে, 

নাচে ভাগীরথী ,লহ্রী তুলে, 
নাম শুনে প্রাণ যায় ষে গলে, 
এমন মধুর নাম শুনেছে কে কোথায়॥ 
কিবা! প্রেম ভরা গান, 
কিবা সুর পুর! তান, 
যমুনা শুনে বহিত উজান, 
হেরিতে নামীরে, পবনে ছুলায়ে কায়॥ 
ওরে! রাঁধা-কুষ্ণ প্রেমে গলিয়ে, 
এসেছে প্রেমভর! গোরা একতন্থ হয়ে, 
জ্ঞানের গরবে ভকতি ছাঁড়য়ে, 
“প্রেমধনে হ'গনা বঞ্চিত কুদ্রানন্দ কয়॥ 





যত দিন যায় তত কাঞ্জ বাড়ে অবসর আমার মিলিল না। 
( বসে) নির্জনে নিশ্চিন্তে, করব” হরির চিন্তে, এমন দিন আমার আসিল না ॥ 


ধূলাথেলায় গেল বাল্য জীবন, 
বৃথা রঙ্গরসে গেল রে যৌবন, 
জরা ব্যাধি আসি ধরিল এখন, 


না হ'ল আমার হরির আয়াধনা। 


ধদি জপে বসি নানা চিস্তা আসে, 
যত প্রয়োজন সেই অবকাঁশে, 
নিত্য এ নিগ্রহ থাকি গৃহবাসে, 

বিভৃম্বনা হেতু এ সব কামনা ॥ 
পিতৃ-মাত খণ নারিন্ম শোঁধিতে, 
না পারি তাঁদের চরণ সেবিতে, 
এখন হস্! সদ! চিন্তে শমন আসি অস্তে- 

দিবে বুঝি আমায় অশেষ যন্ত্রণা ॥ 
জেনে শুনে তবু নেছে বদ্ধ থাকি, 
সঙ্গে যা যাবে না তাই রাখি ডাকি, 
ভুলেও তারে না ডাকি, ষর্দি ডেকে লন পাতকী- 

তবে ঘুচে আমার ভবে আনাগোনা ॥ 


তুমি ছুঃখের বেশে এলে বলে- 
আমি ভয় করি কি হরি! 
দাও ব্যথা বতই তোমায় ততই € আমি )- 
» . নিবিড় ক'রে ধরি ॥ 
আমি শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি, 
হুঃখ নেব” বক্ষে তুলি, 
আমি করব ছঃখের অবসান আজ- 
সকল হুংখ বরি॥ 
কত সে মন কত কিছুই হজম করে ফেলি নিতুই। 
এক মনই ত” ছুঃখ দেবে তারে নাহি ডরি ॥ 
তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল, 
দিলে আমার প্রাণে আড়াল, 
আজ আড়াল ভেঙে দ্লাড়ালে, 
মোর সকল শূন্ত হরি ॥ 





নিতাইয়ের মত দেখিনি এত করুণ! । 

পথে যেতে যেতে দেখা যার সাথে, করে ন! তারে বঞ্চনা ॥ 
বলে,_“্পাপী তাগী যত, 
লও হরি নামামৃত, 

তোদের পাপ তাপ আর রবেনা ॥ 


২২ বিতেেক্ষের দান 


তোদের ভুঃখ পারিনি সহিতে, 
এনেছি তাঁই গোলোক হইতে- 
গোলোকবিহারী হরি তা” কি জাননা” ॥ 
ছাড় মিছারজ, ৃ্‌ 
ও ভাই! তজ গৌরাজ, 
ও চরণে কেন পণড়ে থাকনা ॥ 
বল গৌরহরি, 
দিবস শর্ধরী, 
কুদ্রানন্দ ভাষে গাড় অসার ভাবনা” ॥ 


ঠমকি ঠমকি নাচে কানাই, 
ফিরি ফিরি আজ সারা আঙ্গিনায়? 

( আলোকরা রূপে ও কালোমাণিক ॥) 
নাচে নিলমণি, বাজে কিস্কিনি, 
নুপুর মধুর রিনি ঝিনি রাঙ্গা পায়; 
সে নটন হেরি সহচরী মেলি, 
ফুকারে জননী “ভালিরে ভালি!” 
(মায়ের আনন্দ আর ধরেনা রে) 
(“আর নাচিতে হবে না” ব'লে) 
€ আচলে মুখ মুছায়ে ) 
করে করে করতালি বাজাই ॥ 
চাদ বদন অমিয় ধাম, 
ঢালে অমিয় নাহি বিরাম, 
“মা! মা?” রবে- ছুটে শঙধার, 
যবে ডাকে আসি গলা ধরি মার, 
কোলে তুলে লয় যশোদা মাই ॥ 


কই কৃষ্ণ! কোথায় কষ! কোথায় আমার প্র/ণসখা ! 
খু'জি তারে জনম ভ'রে পেলেম নাকো তবু দেখা ॥ 
(কোথায় আমার প্রাণসথা 1) 
নাই সে তীর্থে নাই সে বনে, 
পুজার মন্ত্র উচ্চারণে, 
মিলে যদি সঙ্োপনে, 
তাইভে ঘুরে বেড়াই এক! ॥ 
(কোথায় আমার প্রাণসথা !) 


ক্ষীর্ভন-ক্ুম্্মাঞ্জলী ২৫৩ 

ও কে নেচে নেচে গেকে যাক্ব। 
ও যে দেখি নদের চাদ গোরা রায়॥ 
সঙ্গে এ নিতাই-ভবকর্ণধার, 
হরিনাম দিয়ে জগাই মাধাই করেছে উদ্ধার, 
ধী যে অদ্বৈত, শুনে যার প্রেমের হুঙ্কার, 
গোলোকবিহারী হবি এসেছেন ধরায় ॥ 
এ দেখ, বাহু তুলে নাচে শ্রীবাস, 
সঙ্গে তার গদাধর আর হরিদাস, 
নরহরির গলা ধরি কহিছে মধুর ভাষ, 
এ দেখ, রামানন্দ রায় গোরার চরণে লুট্ায় ॥ 
বিশাল লহর তুলি- 
ধাকস সাগর করি আঁকুলি বিকুলি, 
হের ভাই নীলাচলে গৌর-লীলাবলী, 
কুদ্রানন্দ বলে “তোরা দেখবি যদি ছুটে আম” ॥ 
এ কি মধুর তান, (নদীক্া 1!) এ কি নুতন গান। 
( তোর ) খাটে বাটে শ্তাষল মাঠে কি সুর ছুটে নাচিকে প্রাণ ॥ 
ছটা সুর মিলে মিশে প্রেমের একতারায়, 
হেলে দুলে লহর তুলে কত গান আজ গায়, 
সকল আড়াল ফেলে দিয়ে, ্‌ 
সকল বাধন ভাসিয়ে নিয়ে, 
ডেকে যায় বান, 

সুরের ডেকে যায় বান ॥ 
মুছিয়ে দিয়ে ব্যথার আখি জল, 
সাস্বনার শীতল ধারা ঢালে অবিরল, 
ব্যথার ব্যথী করুণ অতি, 
প্রণয় করে দান, 

যেচে প্রণয় করে দান ॥ 
স্ব নেচে নেচে বাক্স-- 
বদ্ধদারে আঘাত করে, 

ছয়ার খুলে দেয়, 

প্রেমের প্রদীপ জেলে দিয়ে 
নিজের আসন পেতে নিয়ে, 
লয় অভিমান, কেড়ে লয় অভিমান ॥ 





২৫৬ 


বিতিবতকির দান 


রামচন্দ্র গুণধাম আমারি ! 
নবছুর্বাদল কান্তি উজল- 
হৃদি মন্দির মঙ্গলকারী বিহারী ॥ 
সর্বারাঁধ্য হে দেব দেব! 
শ্রীঅযোধ্যাপুরজন তাপ-নিবারী, 
কৌশল্যান্ত ঘশরথনন্দন- 
নট সুন্দর সরধুতটচারী ॥ 
কমলনেত্র বিমল মুখমগ্ডল- 
তরুণারুণ ভাতিগণ্ডে, 
বক্ষঃগীন কটিক্ষীন অসীম শক্তি- 
সুবলিত-ভুঙ্গ দণ্ডে; 
রম্তা-তরু উর্ধ চরণে উদ্দিত- 
চারু-চন্র নথর ছে সারি, 
শীর্ষে প্রথর কোটা ভানু করোজ্জল- 
ঝল মল মুকুট করে ধন্ুধারী॥ 





ও ভাই লয়ে নামের পসরা । 

নিতাই ধায় যেন পাগলপটুবা ॥ 

বলে প্ছাড়ি তর্ক বিচাঁর- 

হরিনাম কর সার, 

নাম বিনা গতি নাই আর, 

করিতে নাম প্রচার, এসেছে প্রেমঅবতার গোরা” ॥ 
নিতাই দেখে যারে, নাম বিলায় তারে, 

(নিতাই ) জাতের বিচার করেনা রে, 

ওরে! পতিত জন উদ্ধারে, 

এমন দয়াল পাবি কোথ। তোর! ॥ 

ওরে! নাম শুনে রোধ ভরে- 

মাধাই মারিল কলসীর কাণ! ছু'ড়ে, 

দয়াল নিতাই মার খেয়েও কহে রে,-_ 

(”মেরেছ বেশ ক'রেছ ) লহ হরিনাম প্রেমতরা” ॥ 
নাম দিয়ে করিল নিতাই, জগাঁই মাধাই উদ্ধার, 
এমন দয়াল কোথা পাবি আর, 

ধারে বলে নিমাই “বড় ভাই আমার”, 

(কহে কুদ্রানন্দ) “নিতাই ক'রো না মোরে চরণছাঁড়া” ॥ 


বনির্ভন-বুডত্হসাঞালন ২৫৫ 


তোর! দেখবি যদি আয় রে॥ 
গৌরপ্রেম নধুপ ধরেছে- 
ভাব মেখে সাবা গায় রে॥ 
প্রেম বিনা তার, কিছু নাহি আর, 
প্রেমে নাচে গাকস বে, 
প্রেমধার। তার প্পেমনয়নে, 
(সে) বিশ্বের প্রেম চাক রে॥ 
এ গোপন কথা সেই ত” জানে, 
যারে গৌর জানায় রে, 
বে (“গুরু 1৮) “গৌর 1” ঝলে কাদতে জানে- 
সেই ত” জানে তাক রে॥ 


হরিনামের কত মহিমা সই জানিতে পারে। 
যে গুরুর পাকে মন মজায়ে “নাম” আছে ধরে ॥ 
তাঁর প্ররেমানন্দের বাঁন ডেকে যার রে, 
নাম রক্ে বুক তার যায় ভরে ॥ 
(সে পাগল হয়ে কেঁদে বেড়ায়) 
হোকনা আধার অনস্ত কালো, 
তরুণ তপন উঠ্বে বখন তখনই আলো, 
(তেমনি ) অনাদি কালের মনের আধার রে॥ 
(অভিমান তমোরাশি ) 
মক্মাঝে বারন! বয়ে যায়, 
পাঁধাণ গলে, তালে তালে পশু নাচে গায়, 
সবুতসজীবনী নাম-সুধা রে, 
পান কর জীব প্রাণ ভরে ॥ 
(ওরে আস! যাওয়ার দায় এড়াবি, 
নামের কাছে নাই কোন বিচাঁর- 
পাপ পুণ্য ছোট বড় আলো অন্ধকার, 
যে শরণ লয় “নাম তারি হয় রে, 
(জীব ) ছেড়ে দিলেও ন! ছাড়ে ॥ 
(অনস্ত নামের করুণ) 
নামের শক্তি সাধু শান্সে গায়, 
নামী যাহা করতে নারে, নাম করে হেলায়, 


২৫৬ বিবেকের দান 


সেই নাম দিতে, এই কলিতে রে- 
নামী এসেছে গোলোক ছেড়ে ॥ 
(ওই দেখ, কাচা সোণার বরণ ধ'রে) 





ও গো আমি কেন শুনিলাম “গৌর” নাম। 
কি মধুর বাজিল প্রাণে- 
হরিল মোর মন প্রাণ ॥ 
কত নাম ধরে সবে তারে গায়, 
এমন মধুব নাম শুনিলি কোথায়, 
নাম শুনে প্রেমে প্রাণ লুটায়, 
সাধ হয় নাম শুনি অবিরাম ॥ 
এ-নামে আছে অমুতের পুর, 
এ-নামে বাঁধ! আছে তান স্থর, 
এ-নাম মধুর হ'তেও মধুর, 
সুর বা অস্থুর যে লয় নাম»_ নাম কারে নহে বাম ॥ 
সুধা ছানিয়ে এ নাম গড়া, 
আছে নামে মধু প্রাণভরা, 
ও ভাই! প্রেমরসের' রসিক গোরা, 
(কহে রুদ্রানন্দ ) “গৌর মোর রাধা, গৌর মোর শ্তাম” ॥ 





ভেইয়া রে! কনাইয়। রে! 

নেক দরশ দেখায়ে যা রে। 
সামালিয়া পেয়ারে বন্ণীওয়ারে, 

মেরে ছাতিয়া পে আযারে ॥ 
মেরে! ভেইয়া বরজলালা, 
ব্রজবাল সেঁইয়া৷ নন্দছুল/ল!, 
যমুনা! কিনারে ধীর সমীরে, 

( নেক) বাঁশরী বাজারে যা রে॥ 
প্রাণ কি প্রাণ ভেইয়া মেরো, 
ভিকৃষ! মাঙ্গি দরশন তেরো, 
নয়না মে ঠারো পিয়াস নিবারো, 

মেরে রাজন্‌ কি রাজ। রে॥ 








| কবে মোহন সি মধুর ভালে ৃঁ | 
| ৫ বাজিবে আবার বমুনা-কুলে। 
নাচিবে কালিন্দী কলনাদিনী- 
| গিরি গোবদ্ধন যাইবে গলে ॥ 
সুরণীতানে পুলকে শিহরি- 
থাইবে আহিরী গোপকুমারী, 
প্রেম-পাঁগলিনী ভান্ু-হ্লারী- 
আনন্দে মিলিবে গোবিন্দ-সনে ॥ 
নবনী লইয়া যশোমতী-মাই- 
রহিবে দাঁড়ায়ে পথ-পানে চাই, 
ভাসি ন্েহ-ক্ষীরে নক়ন-নীরে- 
ডাঁকিবে আকরে গোপাল ঝলে ॥ 
ব্রজ-বাল-সনে আবার কবে- 
ব্রজের গোপাল নাচিক। যাবে, 
চরণে নুপুর বাজিবে মধুর, 
অল্কা-তিলকা-শোভিত ভালে ॥ 





শৌর হে! চরণে কি স্থান পাব না। 
এ দীন হীনে করিবেনা কি করুণ! ॥ 
আছি মায়া নোহে- 
দিবা নিশি ভ্রমে, 
তাই কি বঞ্চিত হুইব প্রেমে, 
তুমি যে প্রেমময়, করে সবে ঘোষণা ॥ 
বিষয় সঙ্গ হলনা বিতৃষ্ণা, 
আছি সদা লয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠা, 
নাহিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্।, 
তাই ঝলে কি দেখা দেবেনা ॥ 
কাঙগালের ঠাকুর তুমি দয়াময়, 
কাঙ্গাল বলে তাই ভরসা হয়, 
তামার দেখা পাইব নিশ্চয়, 
কদ্রানন্দ কর,“আমি তোমা বই আর জানিনা”। 





২৫৮" 


বিচষতকর দান 


তজ রাধার গোপাল কৃষ্ণ, 
“কষ” “কফ বল মুখে। 
নামে বুক ভরে বায়, অভাব মিটায়, 
স্বতাব জাগায় মহাসখে ॥ 
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু, 
জীবের চির সুখে ছুঃখে, 
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্ম, 
ছম্তর এ মায়া-বিপাকে ॥ 
ভঙ্জ মু্মতি তব চিরসাথী, 
বাহার করুণা লোকে লোকে । 
লীলাময় হরি, এসেছে নদীয়া-পুরী- 
রাধার পিরীতি লয়ে বুকে ॥ 





আমার পরাণ ! কষ কঙ্ কষ্ণ কষ্ণচনাম গাওনা রে, 
ককষ্ণনাম অমিয়া-ধাম, নাম ভিক্ষা! দাওনা রে। 
শ্রবণ আজি চাহিছে শুধু কষ্ণনাম শুনিতে গো» 
লালস! বড় রসনায় অতি কুষ্ণনাম বলিতে গো, 
ভাসিয়া আঁসে বাশরী-তান, আকুল করিছে প্রাণ, 
গাও ক্ৃষ্টগাথা, দূরে যাক ব্যথা, 

কফ্-কথা শুধু কওনা রে॥ 
শয়নে কৃষ্ণ, স্বপনে কৃষ্ণ, কৃষ্ নয়ন তাঁরা রে, 
জীবনে কৃষ্ণ, মরণে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ গলার হার] রে, 
সৎ চিৎ আনন্দ নামের হ্বরূপ, 

নাম নামী ভিন্ন নয়-- 
অমির-সিদ্ধু উৎলে নামে, 

তরঙ্গে ভাসায়ে দাওনা রে॥ 





এমন প্রেমভরা হরিনাম- 
গোরা কোথা হ'তে আনিল। 
কানের তিতর দিয়া মরমে পশিয়া- 
এ-নাম আমায় পাগল করিল ॥ 
বছদিন হ'তে এ-নাম আঁছে ত' পুরাণে, 
প্রেমের সঞ্চার কেহ করেনি ত" পরাণে, 
আজি নিমাই আনিয়া নব ভাব-ধারা, 
আমারে ভাসায়ে লয়ে চলিল ॥ 


কীর্ভন-কন্দমাঞ্জলী ২৫৯১ 


আজি হ'তে অন্ত নাম নাহি ল'ব, 

এমন মধুর নাম আর ন! ছাড়িব, 

মায়া-বাদে আমি কভুন! ভূলিব, 

হরিনাম শুনে আমার মন প্রাণ ষাতিল ॥ 

থেকে থেকে কেন আমি শুনি, 

“এ দেখ বাধা নামের তরণী !” 

“পারে যাবি ব'লে পারের কাগারী, 

(রদ্রানন্দ বলে) “এ যে প্রাণের ঠাকুর ডাকিল+ ॥ 





যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে নাহি এলো (সী গো !) 
আমার জীবন যৌবন সব আভরণ কাচের সমান ভেল। 
জীবন আমার বিফলে গেল, 
কোন কাঁজেই লাগলো ন! গো-_-জীবন-"*" গেল, 
আমি গেকুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব- 

শঙ্ঘের কুগুল পরি, 
আমি যোগিনী হুইয়ে যাব” সেই দেশে- 

যেথায় নিঠুর হুরি, 
সথি দে দে আমায় সাঞ্জায়েদে গো! 
আমি মথুরা-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে- 

যাইব যোগিনী হ+য়ে, 
যদি মিলায় বিধি মম গুণনিধি- 

বাধিব অঞ্চলে ক'রে, 
আমি অঞ্চলেতে বেধে আনিব, 

সেই চঞ্চল গোবিন্দেরে অঞ্চলেতে বেধে আনিব। 
দাস গোবিন্দ কহিছে বচন "শুন বিনোদিনী রাধা ! 
ভূমি যোগিনী হুইয়ে বাবে কোন মতে- 

সেখানে কুলেরি বাধা । 


নব-ঘন-শ্তাম, মুরতী মনোহর হামারি হিয়া পরি জাগে। 
শ্রুতি-মূলে চঞ্চল কুগুল-মণিময় পীতবাস দোলে কটী-ভাগে । 
ইন্দু-বিনিন্দিত কুন্দ-কুন্মহাস মণ্ডিত তব পদ-যুগে । 

মিনতি চরণ-পর ভকতি মিলাঁও বধু নিতি নিতি নব-অন্রাগে । 
নীল-নলিনীদল আখি ছুটী উজ্জ্বল বিজলী চমকে বূপরাগে । 
শত-বিধু-নিদিত চাকু মুখ-পক্ষজ, শিখি-পাথ! শোভে শির-তাজে । 
ভৃগুপদচিন্তিত বিশাল হিয়ামাঝে পরিষল ফুলহার,রাজে ॥ 


 ভাগীরথি ! এই কি তুমি সেই গঙ্গা সুরধুনী? 
ও যার হ্যামল-তীরে, বিমল-নীরে, গাইত* গৌর গুধমণি ॥ 
কোথা অতৈত, শ্রীবাস ! 
' কোথা গদাধর, হরিদাস ! 
কোথা সে প্রেমদাত নিতাই, নিরভিমানী ॥ 
| 'কোথা জগন্নাথ-_পিতা 
কোথা সে শচীমাতা! 
কোথা সে বিষুপ্রিয়া, বিরহিণী ॥ 
কোথা সে শ্রীবাস-অঙগন ! 
করিত” যেথা গৌর-_কীর্ভন, 
কোথা. সে নিমাই-ভবন বল শুনি॥ 
কোথা ভক্ত নরহরি! 
কোথা মুকুন্দ মুরারি ! 
কোথা সে জগদানন্দ, প্রেমের খনি ॥ 
কোথা কাদে সেই নদীয়া ! 
কোথা মায়াপুর কুলিয়! ! 
(রুদ্রানন্দ ভণে ) “মোরা ভাবি সারা দিবা! রজনী” ॥ 





তেমনি ক'রে আবার এসে ডাকাঁও গৌর প্রেমের বান । 

( তাতে ) ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অভিমান ॥ 
সে-দিন যেমন জীবের লাগি প্রেম-অমিয়া কলে দান। 
তেম্নি ক'রে আচগালে আবার এসে কর ত্রাণ ॥ 

রূপের ছটায় সে-দিন যেমন কোটী শশী কলে শ্লান। 
(তেমনি) প্রাণমাতান রূপে আসি আকুল কর সবার প্রাণ ॥ 
( আমার) হয়নি জনম এলে যখন ওহে ভ্রিজগতের প্রাণ। 

( সেই ) অপূর্ণ সাঁধ পুরাইতে হৃদে তোমায় দিব স্থান ॥ 
সরস হবে হাদয় মরু ছুটবে হাদে প্রেমের বান। 
প্রাণভরে সবাই মিলে গাইব” তোমার মধুর নাম॥ 


চল চগ কাচা! অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়! যায় । 

ঈষদ হাঁসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা যায় ॥ 

কিবা সে গৌরাঙ্গ কি খেণে দেখিস্থ ধৈরজ রুল দুরে । 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিনা হাসিয়! অঙ্গ দোলাইয়! নাচিয়! নাচিরা! যায়| 
নয়ন-কটাক্ষে বিষম-বিশিখে পরাণ বি'ধিতে চাক ॥ 


ক্ষীর্ভন-কুলমাঞ্জলী রা ২৬৯ 


_মালতী-ফুলের মালাটা গৌর-হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উড়িয়া! পড়িয় মাতল ভ্রমর ঘুরিয়া ফিরিয়া বুলে ॥ 
কপালে চন্দন ফোটার কি ছট! লাগল হিয়ার মাঝে । 
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল না কহি লোকের লাজে ॥ 
এমন কঠিন আমার পরাণ বাহির নাহিক হয়। 

নাজানি কি জানি হয় পরিণাম “দাস গোবিজ” কুয় ॥ 


অপরূপ শ্যাম-রূপ নয়নে সদা হের রে। 
জুড়াইবে মন প্রাণ কোন ছঃখ রবেনা রে ॥ 
কিবা নবীন-নীরদ-বরণ ! 
কিব! বন্কিম নয়ন । 
দিয়ে চরণে চরণ- 
হের জ্রিভঙ্গে ধাড়ায়ে রে ॥ 
কিবা শোভ] লীতবাসে ! 
যেন চাদ হাসে নীলাকাশে, 
হেরি মোহন চূড়া কেশে- 
নাচে প্রাণ পুলক-ভবে ॥ 
বাজে বাশীন্তার অধরে, 
সদ! “রাধা” “রাধা” স্বরে, 
মন প্রাণ লয় হরে, 
(কুদ্রানন্দ কর ) “সাধ হয় সদ হেরি তারে* ॥ 





দি চির সুন্দর নাহি হবে গো। 
কেন চন্দ্র সুধ্য গ্রহ তাঁরা সব- 

চরণে লুটায়ে রবে গো। 
কুহ্থম বিতরে তব মাধুরিমা, 
সমীরণ বহে তোমারি সুমা, 
নদ নদী গিত্সি বন উপবন- 

মহিমা! তোমার প্রচারে গো | 
মহান হইতে তুমি ন্ুমহান্, 
অনাথের নাথ, জগতের প্রাণ, 
পরশে তোমায় দুরে যায় জালা, 

সবে শান্তি পরাণে পায় গো ! 
তাঁই অহরহঃ সহিয়া বিরহু- 

তোমারেই সবে চাহে গে! ! 


দাও অচল অটল বিশ্বাস ভকতি- . 
| কমতি মতি রাঙা চরণে। 
(আমার) চঞ্চল-চিত, কর প্রশমিত, ্‌ 
কামনা! বাসনার প্রলোভনে- 
চঞ্চল চিত কর প্রশমিত, 
মায়া মোহে মোহিত চঞ্চল...প্রশমিত, 
কৃষ্ণ-সেবা কার্ধ্ে সদাই ত্যক্ত চঞ্চল" প্রশমিত, 
করুণা-বারি সিঞ্চনে ॥ 
আমার খুলে দাও আঁখি অন্ধ, 
আমার ঘুচে যাক মনের ছন্দ, 
আমি তোমার হেরি হরি, আছ বিশ্ব ভরি ! 
অবিরাম প্রেম-নক়নে ॥ 


দাও দাও প্রেম-নয়ন দাও হে, 

প্রেম-নয়নে তোমায় হেরি দাও**'হেঃ 

আমার দেখায়ে প্রেমের আলো, 

আমায় করে ধরে নিয়ে চলো, 

তোষার প্রেমের আলোয় পথ দেখায়ে করে"'*'চলো, 
আমি চলি তব পথে, না পড়ি বিপথে-_ 
প্রেমের আলোয় দেখ তে দেখতে চলি তব পণে-_ 
চলি তব পথে না পড়ি বিপথে গহন সংসার-বনে ॥ 


নাশ অভাব কুভাব বাসনা, 
আমান নূতন বাসনা দিওনা; 
যা পেয়েছি তার জালায় জলে ম”্লাম- 


আমায় দিনে দরশন হে বাধারমণ- 
জুড়াঁগ তাঁপিত-জীবনে ॥ 


দাও হূর্বল-চিতে শকতি, 
দাও নাথ দিবারাঁতি ! 
ধেন স্থখেতে হঃখেতে পারি হে ডাকিতে-. 
( তুমি ) বখন যেভাবে রাখবে আমায়- 
লুতেতে হুঃখেতে- 
তোমার হ'লাঁদ সুখেতে ছঃখেতে-- 
যেন স্থখেতে হঃখেতে পাকি হে ডাকিতে, 
.----, ভাবিতে জীবনে মন্পণে ॥. 


ক্কীর্তী-মুন্ত্মাগাতনী ২৩৬ 


আমার এই নিবেদন তৰ কাছে, 
আর যে কণ্টা দিন বাকী আছে, 
(যেন). প্রাণ মন খুলে “গৌরহরি” ব*লে- 
কাটে হে আনন্দ জীবনে । 
দেখা দাঁও বা না দাও তাতে ক্ষতি নাই, 
দিও রতি মতি রাড চরণে ॥ 


বৃন্দাবন-বিলাসিনী জয় জয় বাধারাণী । 
কৃষ্-প্রেমাঁছিণী শক্তিরূপিনী হলাদিনী ॥ 
মহাভাবনয়ী আত্মহারা, 
প্রেমময়ী পরাৎপরা, 
আনন্দমস়্ী সারাৎসাঁরা, 
জয় জয় মদনমোহন-মোহিনী ॥ 
গোগীসনে লয়ে রাসবিহারী, 
রাস-মগুলে কেলি করিলে রাসেশ্বরী, 
আয়্ানরূপী __নারায়ণ-নারী, 
ধরি তচ্ছ হ'লে বুষভানু-নন্দিনী ॥ 
পরমার্থে একই শ্বরূপ, 
স্কার ভেদে হেরে বন্রূপ, 
দেখাতে পুরুষ-গুক্কৃতি অভিল্পবূপ, 
(কুদ্রানন্দ ভণে) “হয় কভু গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-ম্বরূপিনী+ | 


শ্রীগৌরাক্গ বলে, ভাক বাহুতুলে, নিত্যানন্দরাম বল অনিবার । 
অদ্বৈত দয়ালে স্মর কুতৃহলে উীবাস গদাধর পঞ্চতত্ব সার ॥ 
শচীর ছুলাঁল নদীয়া-বিহাবী, 
সাঙগোপাঙ্গ-সনে নবভাব ধরি, 
(সেই) গোলোকবিহারী ধরান্ন অবতরি, 

ংকীর্তন লীলা করিলেন প্রচার ॥ 
শাস্তিপুর ডুবু ভূবু প্রেম-ভরে, 
জগৎ ভাপসিল এতদিন পরে, 
সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর আরি অস্ত ক/রে- 
হু”লেন কলিধুগে কলি-পাবন-অবতার ॥ 
কলিভয় নিবারিতে, হরিনাম-প্রেম দিতে- 

এমন দয়াল কভু দেখি নাই আন 


২৪ বিবেকের দান 


যায়ে দেখে তারে বলে নিত্যানন্ব,- 
যাবে তব ভন ভজ গৌরচক্জ- 
পতিত তারিতে দয়াল দীনবন্ধ- 
নদীয়া-নগরে এসেছেন এবার” ॥ 
শাস্তিপুরনাথ শাস্তি দিবে ব'লে- 
আরাধিল দিয়া তুলপী-গঙ্গাজলে, 
বাছ তুলে ভাকে “এস কৃষ্ণ! ঝলে, 
নয়ন-জলে বুক ভেসে যায় ;-- 
(তাই ) গোপগোপী সঙ্গে, আপি লীলারদ্গে- 
সংকীর্তন-রাস করিলেন প্রচার ॥ 
আচরিয়া ধর্ম শিখাবার তরে, 
গৃহ ছাড়ি গেল নীলাচল-পুরে, 
বলে প্রেম-ন্বরে, ছরে কৃষ্ণ হবে !” 
প্রেম-নেতে প্ররেম-ধারা বয়্-.. 
সঙ্গেতে শ্বরূপ রায় রামানন্দ, 
রাধিকার ভাবে বিবশ গৌরাঙ্গ, 
দিবানিশি উঠে বিরহ-তরঙ্গ, 
গাস্ভীরায় গৌরাঙ্গ স্মররে এবার ॥ 


(আমার ) গানের সুর হারিয়ে গেছে- 
এই গাংএর কুলে! 
আম খুজে খুঁজে হ'লাম সারা, 
তুই দে না গো বলে স্থরধুনি! 
দেনা গো বলে। 
সে সুর মজিয়েছে আমায় 
এই হিয়ার মাঝে ক।দছে সদ1- 
ডাকছে “আয় রে আয়!+ 
(তার ) রূপে কোটী মদন কাদে, 
প”ড়ে তার পদতলে । 
(তার কিশোরী বরণ কিশোর গঠন, 
কোটী মদন যায় ভুলে ) 
আঁজি প্রাণ কত কাদে, (তাই) পাগলপারা- 
সর্বহারা পড়ে তার ফাবে, 
সে গৃহবাসী করে উদ্াসী- 
মধুর হেসে “হরি” ঝলে॥ 


হরি তুমি যদি দদ্মামনস । 

তবে পাপী কেন পণ্ড়ে রয় ॥ 

যে জন কররে পুণ্য” | 
বর্গ কি গো তাহারি জন্ত ? 
পাপী যদি রয় চিরস্বণ্য- 

তবে পাবে কোথাক্ক দক্লার পরিচস্ব ॥ 
হরি তুমি ধদি হও পতিত-পাবন- 
তবে লাঞ্চিত কেন এত পতিত-জন ? 
তোমার দয! বদি পান্ন সাঁধু-স্জন- 
তবে তোমায় দক্সাময়, কেন সবে কক ॥ 
কম্্মফলে যদি, পাপী ছঃখ পায়, 
দয়াল নামে বদি পাপ নাহি যাক্স, 
কর্মফল-ক্ষয়, যদি না হয় কৃপায়, 
রুদ্রানন্দ কর, “তবে পাপীর ভরসা কোথায়” ॥ 


“হরে কৃষ্ণ হরে”, “রাম রাম হবে”, 
জপ রে রসনা জপ অবিরাম । 
“নাম”-_মধুরে, রলনা £রস+ রে, 
পূর্ণানন্দ ঘন (হৃদে ) পাবি দরশন ॥ 
“হরে কৃষ্ণ বাম” নামের মহিমা 
কে বর্ণিবে, নামের নাহিরে তুলনা, 
নামের তুলন। জগতে মেলেনা, 

(নামে) প্রেমানন্দ ধামে হবে রে বিশ্রাম ॥ 
কলি-কবলিত জীব উদ্ধারিতে, 
সৎচিদানন্দ মুনতি দেখাতে, 
জীবের হৃদয়ে স্বরূপ জাগাতে, 

(শুধু) মহামস্ত্র এই “হরে কৃষ্ণ” নাম ॥ 
€ হরে ) কৃষ্ণনামের মালা কণে ধর যদি, 
ব্রিতাপ জ্বাল। যাবে জুড়াইবে হৃদি, 
প্রেম-পাথারে ডুবে রবি নিরবধি, 

€ ভব) মহাঘদাবাগ্নি হবে রে নির্ববাণ ॥ 

( এই) নামের মহিমা! করিতে প্রচার, 
প্রেমমম্মীর ভাব করি অঙ্গীকার, 
 শ্যামাক্গ ঢাকিয়ে হেমাঙ্জে রাধার, 

€ উদয় ) নদে পুরে গোৌর-গুণধাম 








কোখানে দিছি ও আপকাবাইন, 

একবার দেখা দে রে মে টা 

ঘুরি দেশে দেশে তোমারি উদ্দেশে 
| কোথায় গেলে কিসে তোর দেখা পাই ॥ 
নদীয়া-ভবনে পশ্ড়ে ধরাসনে- 
শচী-মায়ের রোল ওঠে রে গগনে, 
পাঁগলিনী প্রাণে কেবপি বদনে-_ 
“কোথ! গেলি কোথান্ন গেলি রে নিমাই” ॥ 
জাহবী পুলিনে আমাসবা সনে- 
জুড়াতে নদীয়া হরি-নাম সন্কীর্তনে, 
বল্‌ প্রাণের গোরা ও ভাই ভুলেছ কেমনে, 
আয়রে ভাই আয় আর ত্বরে যাই ॥ 

তোর বিষুপ্রিয়া তোর কায়ার ছায়া, 
কেমনে ভুলেছ কাটিয়ে তার মায়া, 
তার ছুটি আ্বাখির জল ঝরে রে অবিরল, 
ও তার বুক ফেটে যায় সুখে বোল নাই ॥ 


কোথায় কৃষ্ণ করুণাময়, একবার দেখ! দাও আমায় । 
আমি রৈতে নারী, 'ওহে হরি, কাতরে ভাকি তোমায় ॥ 
তুমি গোঁপীকাস্ত রাধারমণ, 
ষেন তোমার পদে, রয় হে, এমন, 
আমি প্রেম-হীন, অভাজন, 
তুমি অধম-তারণ, দয়াময় ॥ 
আমি ত” দেখিনি নাথ! কভু তোমারে” 
তথাপি প্রাণ, কেন এমন করে, 
রৃহিলে বিরলে, কেন আখি ঝরে, 
ত্বাথি ঝরিয়া আবার, কেন তাপেতে শুকায় ॥ 
ওহে নীরদবরণ, পীতবাস ! 
বংশীবদন হৃষীকেশ ! 
ওহে গোবর্ধন-ধারণ, গোপেশ ! 
রুদ্রানন্দের হদাকাশে আসি হও হে উদয়॥ 


জা "পারে, আয় কে যাবি রে” 
ৰ জ্নাথের তরি লেগেছে তীরে । | | 
জগচ্িন্তামণি; প্রনুচক্ষপাণি, আপনি ক্ষেপনি শ্রকরে ধরে) 


স্ীর্তন-কুত্ত্সাঞ্জাতি ২৬৭ 
হেত্িয়ে তর ক”্রনা আতঙ্ক, ভে”বনা ভেবন! ও মন মাতজ ! 
ত্যজিয়ে কুসঙ্গ কর সাধুসঙ্গ, আপনি ত্রিভজ লবেন ককপা ক'রে ॥ 

ক”রনাকো হেল! চাপ এই বেলা, 

এ খঘাটেতে নাই দান আর তোলা, 

ভক্তি-ভরে করে করি কর-মালা- 

চিকণ-কালানপ ভাব অন্তরে ৮ 

হেলায় ভেল! ভোল! ! হারালি হারালি, 

ছট।1 রিপুর দায়ে হঞ্জিয়ে রহিলি, 

প্রপঞ্চ পঞ্চে “ছার” “ছার” বলি, 

যুগল বাহু তুলি--বলরে “মুরারে” ॥ 

দ্বেষাদ্থেষ ত্যজি হয়ে একমত, 

পথের সম্বল করছে কিঞিত, 

হরি-গুন গান গাঁও অবিরত,-- 
বিশ্ব-ব্রহ্গাণ্ড ভিতরে ৮-- 

বড়ৈশ্বধ্য পুণ স্বয়ং তগবান্‌, 

গোলোক বুন্দাবনে নিত্য অধিষ্ঠান, 

বহু যোগ-যাগেও বার ন! হয় সন্ধান, 

( সেই ) কৃষ্ণ-ভগবান্ ( এবে ) নদীয়া-নগরে ॥ 


আজুরে শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলন আনন্দ লীল!। 
ঝুলে শ্ঠামনুন্দর-বামে সুন্দরী বুষভামুবালা ॥ 
স্থখদ কালিন্দী-কুল, ঝন্কৃতি অলি-কুল, 
কেলি-কদস্ব মুল ছুহথ রূপে করে আলা ॥ 
নাগরী নব-সাজে, সাজ1ও ত নটরাজে, 
(প্র) চরণে নুপুর বাজে গলে দোলে বনমাল। ॥ 
রাই রতনমণি আভরণ-বিভূষিনী, 

বধু সুখ চান ধনি কেলি-কৌতুক-শীল! । 
রতনশ্হিন্দোল! ধরি, ছুহু' মুখ হেরি হেরি, 
ঝুলাও ত সহচরী রঙ্গিনী ব্রজবাল!, 

রসমরী রসস্ভূপ, ঝুলত অপরূপ, 

নিরথত বিশ্বরূপ আনন্দে হ'য়ে বিহবল। ॥ 


আনু রজনী হাম, ভাগে পোহাক়ন, 
পেখন-পিয়া-মুখ-চলা। | 


২৬৮ 


ব্বিতখ্ব্কের লান্দ 


জীবন যৌবন, সফল করি মান, 
ধশদিক ছেল নিরদন্দা ॥ 

আনু মধু গেহ, গেহ করি মানস, 
আজু-মঝু-দেহ ভেল দেছা । 

আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোর়লঃ 
টুটল সবছ সন্দেহ ॥ 

সোহ কোকিল অব, লাখ লাখ ডাকউ, 
লাখ উদয় করু চন্না। 

পাঁচ বাণ-স্সব, লাখ বাণ হউ, 
মলয় পবন বনু মন্দা । 

অবসোন ষবহ', মোহ পরি হোয়ত, 
তবনু মানব নিজ দেহা। 

“বিস্তাপতি” কহ, অলপ ভাগি নহ, 
ধনি ধনি তুয়! লব লেহা॥ 





বাশী বাজাও রাধা ঝলে। 
রাধা নামের বাশী, শুন্ভে ভালবাসি, 
কত সুধারাশি, আছে রাঁধা-বোলে ॥ 
বে বাণী শ্রবণে ব্রজ দেবীগণে- 
জ্ঞানহারা-প্রাণে, ধার নিধুবনে, 
বাজাও সে বাশরী কিশোরীর সনে, 
শুনে ভাসি অপার প্রেম-সলিলে ॥ 
যে বাশরী-রবে ধেন্ছ যার গোঠে, 
“য় কাজ!” রবে রাখালের ছুটে-_ 
কালা-কলক্ষিনী নাম যাহে রটে, 
গোকুলের কুলবতীর কুলে ॥ 
শ্রীবৃন্দাবনে যে বাশী শ্রবণে, 
উঠে প্রেম-উৎস যমুনা-্জীবনে, 
ফুটে রাধাপদ্ম হদি-কুগ্জবনে, 
ছুটে তক্তভৃঙ্গ আপনা ভুলে ॥ 
যে বাঁশরী-রবে পঞ্চম বরবে, 
মধুবনে ঞুব পরম হরিষে, 
ভুলি জননীয়ে ছাঁসে প্রেমনীরে, 
প্রেমময় তব লাম-লপিলে ॥ 


(ও বার) 


কীর্তনস্কুদ্দুসাঞ্জলি ২৬৯ 
£দতাকূলমণি ভক্ত-চূড়ামণি- 
ত্যজিল কামনা যে বাশরী শুনে, 
“্ছরি+ “হরি” বলে হরিনামের বলে” 
প্রাণ পেলে প্রহলাদ জঅলম্ত অনলে ॥ 
যে বীাশীর স্বরে শ্বশাঁনবাসী- ভোলা, 
অঙ্গে বাঘ ছাল গলে হাড়মালা, 
বক্ষে কালীপদ মুখে “কালা” “কাল।”, 
সদাই আনন্দ প্রেমানন্দ বলে ॥ 
বে বাশীর শ্বর বীপায় সপ্তন্বরে- 
বাজায় নারদ-খধি €কলাঁস-ভূধরে, 
স্থুরের তরলে, মুচ্ছনার রঙে, 
শিব-শিরে গঙ্গা! উল্লাসে উৎলে ॥ 
ষে ঝাশীর রবে নদীয়া-নগরে, 
“হরি” “হরি” রব উঠে ঘরে ঘরেঃ 
পাষণ্ড পলাম্ম পাতকী নিস্তারে- 
নাম-মন্ত্র পশি শ্রবণ-মুলে॥ 
যে মোহন-ছাদে সে মোহন বাঁশী" 
বাজায় মদনমোহন সুমধুর হাসি+, 
(সে) বাণী শুনে হোক্‌ মুক্ত মম ফাসী, 
সে নুপুর বাজুক চরণ-কমলে ॥ 
বসুনে এই কি তুমি সেই বমুন! প্রবাহিনী। 
বিমল-তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্ত মণি ॥ 
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা, 
কোথা, শ্রাদাম বলরাম, স্থবল সুদাম । 
কোথা, সেই সুনীল তন্থ, বেনু ধেনু, মা বশোদ] রোছিনী ॥ 
কোথার নন্দ উপানন্দ, মা-বশোদার প্রাণগোবিন্দ, 
কোথা, ধড়াচুড়া পরা, কোথা ননী-চোরা, 
কোথা, সে বসন-চুরি, কোথা ব্রজনারীর পুজিতা ম! কাত্যায়নী ॥ 
কোথ৷ চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী, 
কোথা» ললিতা -সখী নুহাসিনী। 
কোথা, সে-বংশীধারী, রাঁসবিহারী- 
বামেতে রাই বিনোদিনী ॥ 
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, (আর) না বাজে কিন্কিনী, 
মধুর হাসি, মধু বাশী নাহি শুনি। 
ও যা মোহন শ্বরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি ॥ 





্ নী দশ 4 


তোমারি সন্গিকটে, কই যে ধনী। টু. 

ও যার, যানের লাগি, মোহন চূড়া লুটাহিল খরদী ॥ 
দেখাইয়ে দাও আমারে, বমুনে সেই বামারে-. 
অনাথেরনাথ হৃদ্-মাঝারে ধরে (বার ) পা” ছ'খানি। 
“পরিত্রাজর* বলে “সে-চরণ-তলে লুটাইব দিন-যাঁমিনী” ॥ 





ডাকেরে করুণ-স্বরে নিত্যানন্দ রার়। 

“প্রেম কে নিবি কে নিবি' ব'লে ডাকিতেছে উভরায় । 
বিনা মূলে বিকা'ব, গোরা-নিধি মিলাব, 

“হরি” কলে বাহুতুলে কে কোথায় রয়েছি আর ॥ 
আর চিন্তা নাই রে ভাই, আদ্র গৌর-গুন গাই, 
তোদের ভাগ্যে বিশ্বস্তর অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥ 

ভাই বল “হরি” বল, মোরে ক'র্বে শীতল, 

“হরি” ব'লে বিনামূলে কিনে লহুরে আমায় ॥ 
নিতাই ডাকে বারেবার, গেল সকল আধার, 
প্রভু “বন্ধু বলে দীন বলে রাখ প্রভু রাড! পায়”? 





নব-জলধর-নিন্দিত কাস্তি-মহোজ্ছল- 
অভিনব রূপ ভ্রিতঙ্গ। 


চরণ-কমলপর, নুপুর রঞ্জিত- 


অলিকুল-গুঞন-রজ ॥ 
মন্দ্-মধুর বেণু বাস্ত-বিনোদন, 
কেলিকদম্ব তরুবর হেলন, 
গোঁপ- 5 কৃত-পরি-রন্তন- 
কেলিরস-সমর-তরঙ্গ ॥ 
লীতবসন মণি-কাঞ্চন আতরণঃ 
শিরে চড়া শিখি-পুচ্ছ | বিভূষণ, 
শ্রতিূলে কুগুল অলকাবৃতনভাল- 
চন্দন-চচ্চিত-্অক্গ ; 
হৃদিপর বন-ফুল-মাল বিলম্বিত, 


 মৃগমদ-কুুম গঙ্ধ-আমোদিত, 
| সংুরাষরে হযাশোতিত- 


টি 2: রীতি: অরর 





বীয়ললিত-শুত-বকিষ-ঠাষ, অতি 

--অস্থপরূপ-রসমক-রসভূপতি, 

বুন্দাবন-বিপিনে সদ! বিলসতি, 
| রাসবিলাসিনী সঙ্গ, 

হের নব নটবর গোপ-কিশোরাক্কাতি, 

রাধারমণ মোহুনমূরতি £ 

এ প্বিহ্বরূপ” মতিঃ অবিচল রহু মাতি- 

চরণকমলে হই ভূজ॥ 


সে দিন যেষন এসেছিলে হাঁর- 

আর কি তেমন আস্বে না। 
সে দিন যেমন বেজেছিল বাশী- 

আর কি তেমন বাজবে না ॥ 
সে দিন যেমন যশোমতী-কোলে- 
কেঁদেছিলে “আর বেধনা মা” ব'লে, 
তেমনি করে রাঙ্গ! করে- 

আর কি নয়ন মুছ.বে না। 
সে দিন যেমন যমুনার কুলে- | 
বাখাল-মাঝে রাজা সেজেছিলে, 
তেমনি ক"রে ধের পাছে- 

আর কি তুমি ছুটবেনা ॥ 
সে দিন যেমন গোক্ালিনী-ঘরে- 
থেয়েছিলে তুমি ননী চুরি করে, 
তেষনি ক'রে গোপীর 'ঘরে- 

আর কি ধরা পণ্ড়বে না॥ 
সে দিন যেমন কদ্ষেরি মুলে- 
বামে প্রাধা লয়ে ছিলে বামে হেলে, 
তেমনি করে আধার হদয়- 

আর কি আলো কণ্র্বে না ॥ 
সে দিন যেমন দরশন-আশে- 
গেয়েছিলে গান যোপিনীর বেশে, 
্‌ তেষনি ক'রে রাধার দ্বারে- 
| আর কি ম্ুধা ঢুল্বে না ॥ 








সে দ্দিন যেমন পৌর্শনালী-দিনে”. 
ক'রেছিলে লীলা! বৃন্দাবন-ধামে, 
তেমনি ক'রে গোপীর বাসে- 

আর কি লীল! ক'রুবে : না। 
সে দিন যেমন গৌরাজেরি সাব্জে | 
এসেছিলে তুমি নদীয়ার মাঝে, 
তেমনি ক'রে বিনামুল্যে- 

আর কি “নাম” বিলাবে না ॥ 
আমরা ষে ভাই আছি বাকী- 
বিশ্বমাঝে ঘোরস্পাতকী, 
তুমি ভিন্ন পতিতপাঁবন- 

মোদের কেহ তরাবে না। 


শয়নে “গৌর” স্বপনে “গোৌর+- 

( আমার ) “গৌর” নয়ন-তার! ॥ 
সীতানাথের আনা নিধি “গৌর” নয়ন-তারা, 
নদীয়া বিনোদিক্বা 6.০ 
আমার প্রাণ শচীহুলালিয়! ঞ ন্ গু 
আমার গদাধরের প্রাণবধুরা হ্ % 
নরহরির চিতচোরা ৬: 48 রি 
বাইকান্ধমিলিত গোরা ৮» ৩ 5 
শ্রীরাস-অঙ্গনের নাটুয়া ০ * 
শীসনাতনের গতি ডা 5. 
সব্বতত্বের প্র অবধি ৪ গ্চ 
দাস রঘুনাথের সাধনার ধন ০» 
ম্বরূপের মনোচোরা * ৮ * 
সার রামানন্দের চিতচোরা »০  » ৩ 
পাবাণগলান গোরা ৮ ৪ ৩ 
প্রভু-নিতাই পাগল-করা » «এ 5 
আমার জীবনে “গৌর” মরণে *গীর”- 

*শৌর” গলার হার! ॥ 
আমার জীবনে দরণে গতি রে, | 
আমার “গৌর” বই আর গতি নাই ভাই, 
ও ভাই কহ না গৌব-ক্ষথা, .. 


খনির -নুচত্রযাগালী ই৭৩ 


“গৌর” বল জুড়াক্‌ হিয়া কহ ন! গৌর-কথা, 
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি গৌর” বল জুড়াক্‌ হিয়া. 
ও ভাই কহ না গৌর-কথা, 
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি কহ না গৌর-কথা, 
আর কিছু লাগেনা ভালো৷ একবার “গোর, বল জুড়াঁক্‌ হিয়া, 
আমার গৌর-নাম অমিক়্া-ধাম পিরীতি-মুরতি দাতা, 
আমার গৌরবের এ-ত' নাম নয় রে, 
এ-যে মুর্তিমস্ত প্রেষ বটে রে, আমার গৌরের এ-ত” নাম নয় রে-- 

এ-ষে প্রেম দিয়ে “গৌরাঙ্গ বিলায়, আমার********" নয় রে, 
গৌর-বিহনে ন| বাঁচি পরাণে, 
তোমর! কি কেউ ঝল্তে পার, 
আমি কোথায় গেলে “গৌর” পাব তোমরা :**১০*। পার, 
গৌর-বিহনে না বাঁচি পরাণে "গৌর” করিন সার, 
অন্তে যে য! ভজে ভঙ্ঞুক আমি "গৌর করিনু সার, 
বলিয়ে “গৌর” জনম ভোর কিছুন। চাহিয়ে সাব; 
তোমরা সবাই কপা কর গো ! 
যেন “গৌর” বলে ম”র্তে পারি, তোমব1.*--কর গে! ! 
গঙ্গাতীর-বাসী নরনারী তোমরা! সবাই কৃপা কর গে। ! 
যেন “গৌর” ব'লে মণর্তে পারি ! 
তাহ'লে আর জনমে “গৌর পাব--যেন*****'পারি ! 
যেন কাদতে কাদতে জনম যায় গো ! 
আমার প্রাণ গৌরাঙগের গুণ গেয়ে যেন-**-* যায় গে ! 
“গৌর” ভকতি “গোর” মুকতি “গৌর” বেদেরি সার, 
বেদ বিধির পার “গৌর”, আমার “গৌর” বেদেরি সার, 
“গৌর” ভজহ “গোর+ সাধহ, তোমরা সবাই “গৌর” ভজ গো ! 
ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি__তোমরা-****.ভজ গে। ! 
একাধারে “রাধাকৃষ্», তোমবর।***** ভজ গো ! 

র “গৌর? ভজ1 হলো না! ভাই, 
ভজ্বে! ব'লে সাধ ছিল, কিন্ত গৌর+**.""ভাই, 
আমার হূর্ব্বাসন! গেলনা রে, "গৌর”'.-**-ভাহ, 
বিষয়-স্লোগ বাসন! গেলন! রে, “গৌর+-***"*ভাই, 
আমার কপটতা গেলনা রে**-***ভাই, 
আমার অভিমান গেলন! রে--***-ভাই, 
“গৌর” ভজহ “গৌর' সাধহ "গৌর করিবে পার, 
আমরা! যেনি পতিত তেমনি প্রভু “গৌর” করিবে পার, 


২৭৪ ব্িতেষিত্কের লাল 


গৌর-গমন গৌন-গঠন, কিছুই দেখুতে পেলাম না রে 
গৌর-গমন গৌর-গঠন, 


এই স্থরধুনীর তীরে বিহার-_ 
কিছুই দেখতে পেলাম না রে, 
সেই গমন-নটন-লীলার-_ 
কিছুই তত ত৪৪ ৩৩ 55৪ ৪৩৪৩ এ৪৪৪০০৮ রে, 
“গৌর” আমার চ'লে যেতে নেচে যান্ন রে-- 
কিছুই 255৮8 7255/55554588 বে, 
সেই গমন-নটন-লীলার-_ 
কিছুই***-** *******০০০০*০০ রে, 
গৌর-গমন গৌর-গঠন গৌর-মুখের হাসি, 
গৌর-বচন অমিক্গা-সিঞ্চন মরমে রহিল পশি, 


আর কি ষোর! শুন্তে পাব ! 
মুখের “হরিবোল” “হরিবোল" ধবনি- 


আর কি মোর! দেখতে পাব ! 
সেই হরি-বল! প্রেমের কাদন- 


গৌর শবদ গৌর সম্পদ- 

যাহার হদয়ে জাগে, 
এই জগমাঝে সেই ত+ ধনী- 
যার হদে জাগে গোরা-গুণমণি-_ 
বলি তা” ছাড়। সব অভিমানী ; 
জগমাঝে'******০০০০০০০৩৩৯ ধনী- 


তাঁর কি করিবে সংসার শমন- 
বার হিয়ার জাগে (শু) শচীনন্দন ; 
যে বেধেছে হাদয়-মাঝে, 
আমার গোরা চিত-নটরাজে- 
যে বেঁধেছে হৃদয় মাঝে, 
জগমাঝে সেই ত" ধনী ; 
“গৌর শবদ “গৌর” সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে, 
নরহরি দাঁস অন্থগত তার চরণে শরণ শাগে ॥ 
ঘাস ক'রে পদে রাখ ছে! 


ভিমির-সভিসার ২৫ 
গৌর-ধনে হু”য়েছ ধনী- | 
দাস ক'রে পদে রাখ হে! 
“গৌর” শবদ “গৌর+ সম্পদ যাহায় হৃদয়ে জাগে। 
নরহরি দাস অনুগত তার চরণে শরণ মাগে ॥ 





ভিডহ্দিল্-ভিভহলাম্ত্র ?ঃ 


( লীলা -কীর্তন ) 
উ্রীঢগীরচত্দ্র 1 


তুড়ি রাগিনী_ মধ্যম একতাল| । 
আইল! গৌরাঙ্গ আমার- 

কাদশ্বিনী হইয়া । 
ভাসাইল! গোড়-দেশ- 

প্রেম-বুি দিয়া ॥ 
নিত্যানন্দ রায় তাহে- 

মারুত সহায় । 
বাহ! নাহি প্রেম-বুষ্টি- 

তাহা লইয়া যায় ॥ 
প্রেমের সমুদ্র তাহে-- 

রাধাক্কষ্-লীলা। 
মন্থন করিয়া ব্বপ- 

তাহ! উঠাইলা ॥ 
এবে সেই “প্রেম” দেখি- 

বিদিত করিয়া । 
এ মাধব দাস কাদে- 

বিন্দু না পাইয়] ॥ 


বড়ারি--মধ্যম. একতালা । 

( সথীর প্রতি শ্মতীর উক্তি) 
নিজ-মন্দিরে ধনী, বৈঠলি বিনোদিনী, 
প্রিয় সহচরী-মুখ চাই--। 
ধাহা নানান, নিকুঞ্জ-কানন, 

ভুরিতে গমন করু তাই-_॥ 


৯ 


(সজনী) বিলঙ্ব না কর আঁনি। 
ঘন স্বাধিকার বরিষা! ঘন ব্বেরত- 
আকুল হোত পরাণী--॥. 


বংশী-বট-তট- টিজার 
খোঁজবি ধার-সমীর । 
সক্ষেত-কেলি- নিয়া 
সুলীতল যমুনাক-তীর ॥ 
084 . পুশিন-ুন্ধাবন, 
নিধুবন কেলি-বিলাস। 
রাইক-বচন- শুনই সব সখীগণ, 


সাজল গোবিন্দ দাস ॥ 


শ্রীবেহাগ-- লোফা! 
(প্রীরু্ণ সমীপে ছুতীর গমন ) 


শুনইতে রাইক এঁছন' বাণী__ 
কৃষ্ণ-পুজা! লাগি ধনী দেয়ল আঁনি। 
তাশ্খুল বিড়িযা আর কুলগমক দাম। 
দেই পাঠাক্ল নাগর-ঠাম । 
5 কয়ল বনমাঝ । 
তখোঁজই কাহ! নব নাগর-রাজ ॥ 
রাইক কুঞ্জে সথি কয়ল পয়াণ। 
তহি দেখল নব নাগর শ্যাম ॥ 
বাইক পস্থ নেহার ত তাই-_। 
মনমথ আকুল কুল নাহি পাই ॥ 
সহচরী উললিত তৈখেনে গেল । 
হেরি নাগর বর হরধষিত ভেল ॥ 
নাগর অভি উতকল্টিত জানি ৃ 
সহচরী কহম়্ে রাইক বাণী॥ 
কুছ্ুম-হার হদয়-পর দেল । 
কহ মাধব অবছুখ দুরে গেল ॥ 








শ্রীরাগ নিশ্র ললিত--মধ্যম দশকুমী 
(শ্রীক্কষ্ণ-সমীপে সথির উক্তি) 
'কণ্টক গাড়ি-. কমল সম পদতল- 
মীর চীর হি বাঁপি। 
গাঁগরি বারি- চারি করু পিছল- 
চল তঁহি অহ্ুুলী চাপি॥ 
সাঁধব তুয়! অভিসারক লাগি। 
ছুতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে- 
মন্দিরে ধামিনী জাগি॥ 
কর যুগে নয়ন- মুন্দি চলু ভাবিনী- 
তিমির পয়ানক আশে । 
কর কষ্কন পণ- ফণী মুখ বন্ধন- 
শিখই ভূজগ গুরু-পাঁশে ॥ 
গুরু-জন বচন, বধির-সম মানই- 
আন শুনই কহ আন। 
পরিজন-বচন- মুগধি সম হাসই- 
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ 


সুহিনী__ছোট ছুই ঠুকা। 





সথিতে নাগরে- কহিছে কথা-. 
কেমনে আসিবে নাগরী হেথ|। 

সখি কহে শ্তাম- ভাবনা নাই- 
তোমারে মিলাব সে ধনী রাই।” 

নাগরে তুষিয়া- চলিল সখি- 
যেখানে আছিল রাধিক। বসি ॥ 

সখি উলসিত, দেখিয়া তাই- 


নাগর-বারতা পুছয়ে রাই। 
কোন কুজজে আছে- বসিয়া শ্যাম, 
জ্ঞান কছে “জপে তুহারি নাম” ॥ 





শ্রীরাগ-_তেওড়া । 
(শ্রামতীর প্রতি সঘীর উক্তি) 
নন ননন, চন্দ চন্দন, 
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। 
: জলদ শুনার, কন্ধু কন্ধর, 
নিন্দি সিদ্ধুর তজ ॥ 


৩১, 


প্রেমে আকুল, গোপ গোকুজ, 
ফুলজ কামিনী কাস্ত। 

কুন্ুম রঞ্জন, মঞ্জু বধুল, 
কুঞ্জ মন্দিরে সম্ভ ॥ 

গণ নগুল, বলিত বুগুল, 
চড়ে উড়ে শিখণ্ড ॥ 

ফেলি তাণ্ডব, তাল পণ্ডিত, 
বাছ দণ্ডিত দণ্ড ॥ 

কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন, 
শ্রবণ রোচন ভাষ। 

অমল কোমল, চরণ কিশলয়, 
নিলয় গোবিন্দ দাস ॥ 


ধানশ্র মিশ্র বেহাগ-_ছুটাতাল। 
সথির মুখে- শ্তাম রূপের কথা, 
শুনতে ছিল বসি। 
হেন কাঁলে- “রাধা !, বলে, 
বাজল শ্তামের বাঁশী ॥ 


দেশ মলার--তেওট । 
€ সথির প্রতি শ্রীমতীর উক্তি) 
আরে সথি ! বাঁজত বংশী মধুর । 
শবদ অদভূত- কোন বাজায়ত- 
সুন্দর সুধীর গভীর ॥ 
ধবনি শুনি প্রাণ, করত আনচাঁন- 
চিত হোয়ত অধির। 
আতল শ্রবণ, কম্পে ঘন খন, 
পূলকে তরয়ে শরীর ॥ 
হাদয় দর দর, শ্বাস বহে খর, 
নয়নে বন্ুতহি নীর। 
ধৈরষ ধর্ইতে-. নাহছিপান্সি চিতে- 
ভিগেও হদয়ক চীর ॥ 


জাতি কুলসীল-.  সবহ" ঘুরে গেও, 
উয়ল মনমথ বীর। 


বিস্াপতি ভণে,- দ্মুক্ললী নিশানে- 
ঘরের করলি বাহির ॥ 





জয় জয়স্তী মল্লার-তেওড়া। 
( সথির প্রতি শ্রীতীর উক্তি ) 
গগনে অবন্বন- মেহ দারুন, 
সঘনে দামিনী ঝলকই । 
কুলিশ পাতন, শবদ ঝন ঝান, 
পবন খরতর বলগই ॥ 
আজু দুরদিন ভেল। 

হামাঁরি কান্ত- নিতান্ত আগু সরি- 
সঙ্কেত কু্জহি গেল॥ 

তরল জলধর- বরিখে ঝর ঝর- 
গরজে ঘন ঘন ঘোর । 

শ্তাম মোহন- *« - একলি কৈছনে- 
পদ্থ হেরই মোর ॥ 

সঙরি মধুতন্ব-. অবশ ভেল জম- 
অথির থর থর কাপ। 

এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ- 
ঘোর তিমি বহি' ঝাপ॥ 

তুরিতে চল অব- কিয়ে বিচারব- 
জীবন মধু অন্তসার। 

রায় শেখর- বচনে অভিসর- 
কিয়ে সে বিঘিনি বিচার ॥ 





মাযুর-_-তেওট 1 
( শ্রীমতীর অভিসার ) 
কান্থ-অন্থ্রাগে- হাদয় ভেল কাতর, 
ক্রহই না| পারই গেহে। 
গুরু-ছুরু-জন-ভয়, কছু নাহি মানরে, 
: চীর নাহি স্বর দেহে॥ 


২৬৮ 


নব অন্রাগক রীত (দেখ দেখ), : 


: ঘন জধিয়ার, . ভুজগ তয় কত শত, 
তৃণ হছ' ন মানয়ে ভীত॥ 
সখিগণ সঙ্গ- ত্যজি চলু একসরি- 
হেরি সহচরীগণ বায়। 
অদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত- 
তব্ছ' সঙ্গ নাহি পায়॥ 
চললি কলাবতি- অতিশয়-রস-ভরে, 
পন্থ বিপথ নাহি মান। 
জ্ঞানদাস কহ,-_- “এহু অপরুপ নহ, 


মনহি' উজোরল কান ॥? 





রাধা মধুর বিহার!। 


হরিমুপগচ্ছতি, মন্থরপদগতি, 
্‌ লঘুলঘুতরলিতহারা ॥ 
চিকুর তরঙ্গক, ,ফেনপটলমিব, 
কুন্মং দধতী কামম্‌। 
নটদপসব্য-দৃশা দিশতীব চ, 
নর্তিতুমতঙ্গম বামম্‌ ॥ 
শঙ্কিত লজ্জিত, রস-ভর-চঞ্চল, 
মধুর-দৃগন্ত-লবেন। 
মধু-মথনং প্রতি সমুপহ্রস্তী, 
কুবলকশ্দান-রসেন ॥ 
গজপতি কুদ্র- নরাধিপ মধুনা- 
তনমদনং মধুরেণ। 
রামানন্দ রাঁয়- কবি-ভণিতম্‌, 


স্থখয়তু রস-বিসরেণ ॥ 





করুণ বড়ারি--মধ্যম একতালা । 
কিয়ে শুভ দরশনে, উলপিত লোচনে, 
হছু' নৌহ| হেরি মুখ ছাদে । 


বীন্ভন-বুহহ্মা পালন ২৮৬ 


ভূষিত চাতকি- নব জলধর মিলন, 
সুখিল চকোর চারু চাদে ॥ 

আধ নয়নে ছুছ'" রূপ নেহারই, 
চাছনি আনছি ভাতি ॥ 

বসের আবেশে দু - অঙ্গ হেলাহেলি, 
বিছুরল প্রেম সাঙাতি ॥ 

হাষ সুখময় দেহ- গোরী পরশে সে, 


মিলায়ল যেন কাচ ননী । 
রাই-__-তন্ধ ধরিতে নারে, আউলাইল আনন্দ ভরে, 


শিরীষ-কুন্থুম-কোমলিনী ॥ 

অতসী-কু ম্রম-সম- হ্াাম--নুনায়ব, 
নাক্বরী-_চম্পক-গৌরী ॥ 

নব-জলধরে জঙ্থ- চাদ আগোরল, 
এছে রহুল শ্যাম কোরি॥ 

বিগলিত কেশ, রর কুন্থম শিখি চন্দক, 
বিগলিত নীল নীচোঁল । 

দুছা'ক প্রেম-রসে- ভাসল নিধুবন, 
উছলন প্রেম-হিলোল ॥ 

দু"? রূসে ভাসি, দুহু অবলম্বই, 
ছুছ মুথে মৃহ মৃহ ভাষ। 

নব নানরী সঞ্জে- নাগর শেখর- 


ভুলল গোবিন্দ দাস॥ 


ভীম পলাশ্রী--মিশ্র মধ্যম দশকুশী। 
(শ্ুকষ্ণের প্রতি শ্রীমতী ) 


ওহে মাধব! কি কহব দেব বিপাক, 


পথ-আগদন-ক ধা- কত না কছিব হে, 
যদি হয় সুথ লাখে লাখ, 

মন্দির ত্যজজি যব- পদচারি আওলু, 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ । 

তিমির ছুরস্ত পথ- হেরই না পারিযে, 
পদধুগে বেঢ়ল তুজঙ্গ ॥ 

"একক কুল-কামিনী, তাহে কুছ বামিনী, 


স্যর গহন অতি দুর॥ 


২৮২ 


আর তাছে জলধর- .  বরিখরে বার বার, 


হাম ধাওব কোন পুর ॥ 
একে পদ পন পক্ষে বিভৃষিত, 
কণ্টকে জর জয় ভেল। 
তুয়া দরশন-আশে- কছু নাঁহি জাহুলু', 
চির ছুখ অবদুরে গেল॥ 
তোহারি মুরলী যব- শ্রবণে প্রবেশল, 
ছোড়লু গৃহ-নুখ-আশ । 
পন্থ কি হঃখ- তৃণছ করি না গণলুঃ 


কছতহি গোবিন্দ দাস ॥ 





শ্রীরাগ--জপতাল। 
( শ্রীমতীর প্রতি কৃ ) 
রাই! তুমি সে আমার গতি। 
তোমার কারণে, রসতন্ব লাগি- 
গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 
নিশি দিশি .বসি- শ্বীত আলাপনে, 


মুরলী লইয়া করে। 

যমুনা! সিনানে- তোমার কারণে, 
বসে থাকি তার তীরে ॥ 

তোমার রূপের- মাধুরী দেখিতে, 
কদম্ব তলাতে থাকি । 

শুনহ কিশোরী! চারি দিকে হেরি, 
যেমন চাতক পাখী॥ 

তব রূপ গুপ--" মধুর মাধুরী, 
সদাই ভাবনা মোর। .. 

করি অনুমান, সদা করি গান, 
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥ 

চত্তীদাস কর,-- প্রন পীরিতি- 
জগতে আর কি হয়। 

এমন পীক্সিতি-. না দেখি কখন, 


কখন হুবার নয় ॥ 





সেও ক 
| ঝুমুর--তাল। | 

রাই মিলল গিরিধারী (নিকুজ-বনে ); 

শ্তামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী, 

তরু-ডালে বসি গান করে শুক-শারী। 

ছুছ-মুখ হেরি নাচে ময়ুর-ময়ূরী ॥ 





নাম-সন্থীর্তন। 
জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়! 
জয় রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ জয়! 
জয় বুষভান্ুরাজনন্দিনী গোবিন্দ জয় ! 
জয় শ্তামক হেমমণি গোবিম্ম জয়! 
জয় কৃষ্ণ-হৃদয়-বিলাসিনী গোবিন্দ জয়! 
জয় ব্রজমোহিনী গোবিন্দ জয়! 





 হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাঁদবায় নমঃ । 
বাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥ 
(২৪২ পৃষ্ঠা দেখুন ) 





এস হে গৌর! এস ছে নিতাই! 
ব্যভিচারে পূর্ণ হ'লে সব ঠাই ॥ 


“কীর্তন-পঞ্চার কর গে! তোমরা, 
নাম-বন্কায় আবার ভেসে যাক্‌ ধরা, 
সবার মুখে শুনি কৃষ্ণ-নাম-ধ্বনি, 
আনন্দাশ্রধারে সদা ভেসে যাই॥ 


চারিদিকে আবার ঘিরেছে আধার, 
হরিনামে বাধা দেয় অনিবার, 

কূপ! করি হরি! ধরায় অবতরি, 
দেখাও হে পথ ব্রজের কানাই॥ 





ছাগ-শিশু- বলি- দাঁলেতে উন্মত্ত ্ | 
ফত জনে দেখি বলে, -“মাতৃস্তক্ত”, : 
ড়রিপু-_-বলি দেয়ন! তাহারা, 

কেন জাস্ত-মত পোধিছে সদাই ॥ 
ক্লপাকরি প্রত! চরণ ধর শিরে, 
বদনা বলিবে সদা,-“হরে ! হরে 1, 
ব্রজ-পথে আমি যাব গো নিমাই ॥ 


€( এস ) নাচিয়্া! নাচিয়া, শচী -হুলালিয়! ! 
এস মম হৃদিমাঝে। 


তুমি বিনা মোর- গতি নাহি আর, 
এস হে সখার-সাজে ॥ 

( আমার ) ধরম করম- সকলি হে তুমি, 
জেনেছি হুৃদয়-্যামী ! 

এস মোব কাছে, সহে না বিরহ, 
এস! এস ! অন্তরধ্যামী ॥ 

55088 জানি হে, সর্ববথা- 
তাই ডাকি বারে বারে। 

ক্ষম অপরাধ- হে গৌর- জুন্দর ! 
পায়ে ঠেলিওনা মোরে ॥ 

অধমতারণ, পতিতপাঁবন, 
বিপদ- কাপগ্ডারী তুমি । 

নরাধষ আমি 1 কর হে, উদ্ধার, 
ওহে জগতের স্বামী ॥ 

ধন জন. মান- চাহিনা গো আমি, 
চাহিনা প্রান্কত- কাম ॥ 

জনমে জনমে গাহি যেন নাথ! 
তোমারি মঙ্গল-নাম ॥ 

দাস»-পঞ্চাননে' রেখ” পদতলে, 

ডি বরাষয়! কপা- বাতি । | 

শ্চরণ- ছাড়! _ কারোনাকো তারে, 


১ প্রাণ গৌরহরি ॥ 8 





হা! গৌরাঙ্গ ! প্রাণারাম ! নদীয়া- বিহারী । | 
পাহি মাং রক্ষ মাং দয়াল- অবতারী ॥ 

তুমি যে আমার নরনেরি জল, 
* তুমি যে আমার পথেরি সম্বল, 


(তাই) শুধাই তোমায়, ওহে গোরারাস্থ ! 
কৃপা কর দীনে মুরারি ॥ 


প+শেছি ধবে এই বিশ্ব- মাঝারে- 
মাতৃরূপে সথ। পেলেছ আমারে, 

(আবার) পিতৃরূপে তুমি দেহ দিয়ে মোরে, 
কতই আদর করেছ হে হরি ॥ 


(আবার) শিক্ষাগুরু- বেশে জগতেরি মাঝে- 
দিলে কত শিক্ষা অভিনব- সাঁজে, 

(আবার) ভয়ত্রাতারূপে কতরূপ ধ+রে, 
ক'রেছ গে! রক্ষা ওহে বংশীধারী ॥ 


(আবার) দীক্ষাগুরুবেশে এসে অবশেষে, 
দেখালে হে পথ ভাবের আবেশে, 
দীন-পঞ্াননের শেষের সম্বল, 
রেখ ও চরণে ওহে গৌরহুর্ি ॥ 


যার কেহ নাই- তুমি আভু ভাই, 

দয়াল নিতাই মোর। 
নিরাশ আঁধারে, আলো প্রস্থ ক'রে, 

ঘুচাও বাতনা- ঘোর । 
আশা বুকে নিয়া সব দ্বারে গিয়া- 
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরিয়া, 
কূপা কর প্রভু অনাথ বলিয়া- 
| ওগো মোর চিতচোর | 
ক্রম বিপাকে আসি বাই আঙি- 
জান তুমি সব ওহে অন্তর্ধ্যামী! 
অভ্িসান-রাশি নাশিক্সা গে! তুমি- 

ছিন্ন কর মায়া ভোর । 


শীরাঙ কোঁার গেল। 
বিরহে তাহার বাখি- নীরে ভাসি- 

পরাশে বেধে যে শেলে॥ 
প্রেমেতে পুরিত গোর! প্রেমময়, 
প্রেম" নেজে প্পেম- ধারা যে বয়, 
বার পানে চায় প্রেমে ভুবে যায়, 

আমার প্রেম নাহি দিল ॥ 
আচগ্ডালে দিল প্রেম" আলিজন- 
জাতি- ব্চাল্ল তার না ছিল কখন, 
প্রেমিক" নুন মোর গোরাধন, 

প্রেমেতে অবনী ভাসাল॥ 
প্রেম-হতে গাথা বিশ্ব-চরাচর 
প্রেমিক- শিরোমণি মোর বিশ্বস্তর, 
নাম-প্রেমে মাঁতি প্রেমিক নিতাই-সনে, 

“প্রেমের সাধনা” শিখাল ॥ 





ব্যথাস্স ভরা জীবন-মাঝে- 

গৌর-বধু এল* কই? 
ছঃখ যে মোর রয়েই গেল- 

কেমন হলো ওলেো! সই! 
আগে বদি জানতাম. আমি- 

গীরিত করি পণ্ড়বে। ফাদে, 
গীরিত ছাড়ি করতাম আড়ি, 

পদে পদে জীবন-নদে। 

যা হবার তা হলো সই, 

কেঁদে কেঁদে হু'লাম সারা, 
কেমনে মোর কাটবে কাল, 

হয়ে সাধের গৌর হারা । 
তোমরা সব জানাও তারে, 

না যদি সে আলে ঘরে, 
আহ্ছতি নি ভীবন মোর- 

টি নারির 





লাম-পজীত্ন ২৮০ 


কে গে তুমি ভাসাও বিশ্ব নামের-মহিমায়, 
নাম-তরজ ছড়িয়ে গেল আকাশ-নিলিমায় ; 
সুন্দর হ'তে হুম্দর তুমি, 
গৌরন্ুন্দর- আবাস-ভূমি, 
কর সুন্দর মোরে নুন্দর সখা! ওঁকতি করিয়! দান, 
“গৌর !” বলিয়া হউক সুন্দর আমার মলিন প্রাণ। 


ভাগিরথী-তীরে ভাসি” আখি-নীরে করিছ মোহন-গান, 

স্তব্ধ হুইর়| সঙ্গীত-মাধুরী ভাগিরথী করে পানঃ 
বছুদিন হ'তে তোমারি লাগিয়া, 
আশা-পথপানে আছি হে চাহিম্া, 

দাঁও শ্রীচরণ মুল-সংকর্ষণ লতি চির-বিরাম, 

উঠুক ধ্বনিয়া নিখিল-বিশ্বে তোমারি মঙ্গল-নাম। 


(কিবা) অঙ্গের লাবণী স্থন্দর-চাহনী মদন মুরছ! ঘায়, 
হেলিয়৷ ছুলিয়! বিশ্ব মাতাইয়! চলে নিত্যানন্দ রায়; 
আর নাহি ভয়, হে ঘোর- পাতকী ! 
লহ প্রেম আসি যে আছ গো বাকী, 
“যোগ” জ্ঞান” “কর্ম” পঁরিহরি এস পড়ি গিয়ে রাঁডা পার, 
“প্রেম” “ভকতি' “বিশ্বাস” লভিব সন্দেহ নাহিক তায। 


এবার হেরিব অদ্ূরেতে মোর! প্রেমময় বৃন্দাবন, 
কদস্বেরি মূলে যেথা শ্তাম আসি করে গোপী আকর্ষণ; 
স্থাবর জঙ্গম সব মধুময়, 
আনন্দ হিল্লোলে সবাই ভাঁসয়, 
শুক শারী রাঁধা- কষ্ণগুণগানে দিবানিশি মত্ত রয়, 
কিবা বনশোভা অতি মনোলোভ! লালসা করি তায়। 


পাগলকর! উদ্াস্-ন্থরে কে গেয়ে যাও গান? 
সুর$ুনী বইছে উজান নাচে মোদের প্রাণ? 
তুমি মোদের চিরপার্থী, 
তুমি মোদের ব্যথাত্ ব্যথী, 
আপন বলে নাইকে। কেহ তুমি বিন! আর, 
বাজিয়ে বাশী গোরাশশী এস একবার । 





হা খমি না দাও বেখা বাচা না বে প্রাণে 
মর্দত্ডেদী তীক্ষবাঁশ। 
কণপ্র্বে হৃদয় খান্‌ খান, ৫ 

হাঁছতাঁশে কাটবে দিন কী্দি অনিবার, 

বিরহ আর সইতে নারি জগত-আধার । 

সকলে তাই তন্সে গেল তোমার কৃপা পেরে, 


তরীখানি বাঁধ হেখ! ওগো নবীন নেষে ; 


নাই যে মোদের পারের কড়ি, 
পানা কি চরণতরী ? 
আসা-যাওয়া ঘুচাও প্রভু! আমর! যে তোমার, 
নাইকো কোন স্থখের লেশ এ বিশ্ব-মাঝার। 
এ লুদুরেঞ্পরপারে নীল আকাশের শেষে, 
কষ্খলোকে কতই লীলা কর্ছ মোহন-বেশে ; 
লও .হে কোলে দম্দাময়, 
ভীবন রবি অন্ত যায়, 
শীতল হোক্‌ দগ্ধ হিয়া সইতে নারি আর, 
করে ধরি সখা নিয়ে চল মাকা-সিজ্ পার। 
মোরা! যে ভাই বড়ই পতিত! লইনু শরণ, 
তুমি বিনা নাইকে। গতি পতিতপাঁবন 
হাসিয়ে তৃমি ফুলের হাসি, 
মাতাও মোদের দ্িবানিশি, 
গুফ-হদে পশুকৃ আসিকপ্রমের-জোয়ার, 
অশ্রু, পুলক, হর্ষ আদি সাত্বিক বিকার। 


হাঁরেরে নিমাই! কোথা গেলি ভাই ! 
একবার দেখা দে রে আমাক। 
প্রাণের মাঝে এসে, ত্যক্জি অবশেষে- 
কেন রে কাদালি প্রাণ যে যায়॥ 
শ্ীবাস-অঙ্গনে তক্তগণ-সনে, 
নাচিলি কত যে নাম-সক্ধীর্ভনে, 
একবার এসে আমার হৃদয়-প্রাঙ্গনে, 
তেমনি ক'রে তুই নাচ, গোর] ক্বাস্থ ॥ 


ক্ীর্ন্দ-নুত্হ্মাভাদনী ২৮৪১ 
তোর সনে আমি প্রেমেতে গলিয়া, 
ন্নাধাকষ্চ-গান গাহিব মাতিয়া, 
ওগো প্রাণের গোরা ! দেখু না ভাবিয়া, 
তুই বিনা মোর কে আছে কোথায় ॥ 
থেলিতে থেলিতে মায়া-মোহ- খেলা, 
সাঙ্গ হয়ে ভাই এল” ষে বেলা, 
দিয়ে পদছায়! ভ্রিতাপের আলা, 
কর্‌ দুর ওরে নিমাই দয়াময়॥ 


বু জনম পরে দিলে যদি দেখা- 
বঞ্চিত করোনা চরণে। 
তুমি ধদি গৌর! না কর গো রুপা- 
বাঁচিব কেমনে পক্জাণে ॥ 
তোমারে লইয়া হাসি কাদি আমি, 
তুমি ষে আমার হৃদয়ের স্বামী! 


মরমের ব্যথা জান প্রিয় তুমি- 


কিবা প্রয়োজন ছলনে ॥ 
মধুর হাসিয়া চাহ মোর” পানে, 
সিকত করিয়। প্পেম-বরিষণে, 
নিযুক্ত হইব তোমারি ভজনে- 
তুমি যে দয়িত জীবনে মরণে ॥ 


নয়ন তোমায় চাহে গে। হেরিতে- 

তবু সখা নাহি মোরে দাও দরশন। 
জনমে জনমে তোযা-হারা হ”য়ে- 

কেমনে চলিব ওগো মদনমোহন ॥ 
যবে কৃপা করি এলে নদীয়ায়- 
জনম আমার হ'লোনা তথায়, 
পাপী তাগী সব উদ্ধারিলে তুমি, 

ক্কপা-বারি মোরে প্রভু! কর বরিষণ। 
নিতাই-নর্তনে রাখব-ভবনে, 
ভরীবাস-অঙ্গনে শচীমা-রম্ধনে, 
থাক তুমি সদা গোলোকবিহারী, 

মম কাছে ক'বে হরি! করিবে জমণ। 


২৯০ 


খিতবতকের লাল 


আকুল-পির়াসা ছদে মোর জাগে- 
“টন” হেরিতে-_কাঁছ-অনুরাগে, 
শ্রীরাধার ভাবে “কৃষ্ণ !” “কষ!” বলি 
করগে। নিমাই তুমি মোঁহন-নর্তবন । 





এস হে ক্কৃষ্চ! পরাণ-সথা ! এস হে কৃষ্চ! এস হে 
কি মধুর-নাম জড়ায় পরাণ মানস-মন্দিরে এস ছে! 
ব্যথ! দাও কত তবু লাগে ভালো- 
এ কেমন খেল! প্রিরতম কালো ! 
নাম-মাঝে থাকি সদা দাও উকি- 
ফাঁকী নাহি মোরে দিও হে! 
তুমি যে আমার আমি যে তোমার- 
তবে কেন ব্যথা দাও বার বার? 
সহেনা বিরহ জলি অহরহ্‌ঃ- 
দরশন প্রভূ দাও হে! 





(আমি ) ব্যথিত পরাণে তোমারি চরণে- 
কাঙ্জালেরি বেশে এসেছি। 
চাও ফিরে ভাই, দয়াল নিতাই ! 
কেঁদে দিশেহার! হয়েছি ॥ 


নিরাশ হইয়ে উদাসীন বেশে, 

স্রোতঃ-তৃণসম চলেছি যে হেসে, 

ওহে সংকর্ষণ! কর আকর্ষণ! 
অকুল পাথারে প”ড়েছি ॥ 


কই কষ, গ্াণ-সখ! ! দেখ! দাও একবার । 
তোমারি বিরহে দেখ সদা বহে অশ্রধার ॥ 
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত- 
সহি আমি যে সতত, 
'আশা-পথ চেয়ে চেয়ে গেল যে জীবন এবাক্॥ 


ক্ষীর্্ন-শুহন্রমাালী ২৯৯ 


কেনে কাটাব কাল- 
বলে দাও জহুলাল! 

ব্যথা ত” আর সইতে নারি, অসহ হযেছে এবার ॥ 
অপরাধ শত শত্ত- 
করি আমি অবিরত, 

নিজগুণে ক্ষম মোরে ওহে জগত-আধার ॥ 
জগতের নাথ তুমি, 
অগৎ ছাড়া নহি আঁমি, 

তোম! বিনা সারা বিখ দেখি যে হে অন্ধকার ॥ 
ওহে প্রিয়তম কালে! 
হাত ধ'রে নিয়ে চলো, 

কপ করি প্রেমের আলো করি সতত বিস্তার ॥ 


এস শ্তামনুন্দর, যশোদানন্দন ! 
হিয়া-মাঝে এস বংশীধারী । 
(আমার ) চির-ব্যথিত চিত কর হে প্রশমিত- 

বুরধিষ্বা শাস্তির বাতি ॥ 
কিবা রূপ মনোহর ! নব-€কশোর-নটবর, 

অলকাতিলক তব ভালে, 
শিরে শিখি-পাখা চূড়া মনোহর! 

গুপ্রিছে অলি চরণ-কমলে, 
গলে দোলে বনমাল!» ভক্ত-বিনোঁদন, 

অধরে মুরলী মন-সোহুনকারী । 
ধীর-ললিত গতি চিত্-বিমোহুন, 

বামেতে শোভিছে তব রাই-কিশোরী ॥ 
পীতবসন পরিধান গোপী-খণ-কারণ, 

কটিতটে পীত-ধড়া ভালি, 
মৃদুমন্দ হাহ্য শোভিত অধরে- 

গুপত কতই চতুরালী, 
কাজাল-পথশনন- পরাঁণ-রমণ, 

জীবনে মরণে তাপহারী। 
ধরিয়ে হ্বদস্বে গৌরাজ-চরণ- 

কপা মাগে তব ত্রিতঙগ- ॥ 





কই বিয্েতকের লাজ 


বদি গৌরাজচ্জ হৃদে নাহি এল” (ভাইরে ! )-- 
( আমার ) বিস্ভা-যশ-মাঁন জীবন-যৌবন- 
সকলি বিফলে গেল। 
আমি বিবেক বৈরাগ্য সঙ্গী যে করিব- 
তুলসীর মালা পরি, 
আনি অবধৃত-বেশে যাব” সেই দেশে- 
যেখায় গৌরাজ-হুরি, 
তোরা দে দে আমার সাজায়ে দে গো! 
( আমার ) কিছুই ভালে! লাগে না গো- 
তোরা দে দে আমায় সাজায়ে দে গো! 
অবধূত-বেশে সাজায়ে দে গো। 
আমি নদীয়।-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে- 
যাইব” উদাসী হয়ে, 
যদি মিলে গোরা-নিধি আনন্দ-বাঁবিধি- 
আনিব চরণ ধ'রে, 
আমি চরণ ধরে সেধে আনিব” 
সেই পরাণ-গৌরাঙ্গেরে ( আমি ) চরণ ধরে সেধে আনিব। 





জীবন-আধারে অকুল-পাথারে- 
কে রে আশার আলো জালিল। 
মরমের ব্যথা মুছছে দিয়ে মোর- 
হদয়-আসনে বসিল॥ 


কত দিন তারে ডেকেছি যে আমি, 
আসে নাই সে যে বড় অভিমানী, 
(এবার ) নিদারুণ ব্যথ! দিয়ে মোরে সে গো- 
ব্যথার মাঝে এসে উদিল॥ 


বলিহারী যাই কানায়ের খেলা, 
নিরাশ করিয়া দেয় আশা-ভেলা, 
চতুরচুড়ামণি শ্তাম-গুণমণি- 

মন তাহে এবার জানিল ॥ 





মরণ খন আসিবে ঘিরে”. 
দেখা দিও মোরে কাঙ্গাল ব'লে। 

তোমারি মোহন মুরতি নেহারি- 

আখি যেন মুদি তোমারি কোলে ॥ 
কেহ নাই মোর কেহ নাই হরি ! 
ভরসা তোমারি শ্রীচরণ-তরি,' 
মরমের ব্যথ! জান” গৌরহরি, 

পড়ে আছি তব চরণ-তলে। 
দেখি নাই কভু আমি যে তোমান্- 
তবু প্রাণ মোর তব-পাঁনে ধায়, 
নামের সহিত আছ” দয়াময় ! 

তব-নামে যায় পাষাণ গলে ॥ 





কে গো তুমি নবীন বেশে এলে নদীয়া ! 
“কৃষ্ণ!” বলে সদাই গলে পড় যে ধরায়॥ 


ধর্ম কর্ম্ম সবই “কষ বল সর্ববজনে, 
ব্যাকরণ, সায় "কৃষ্ণ শিখাও ছাত্রগণে, 
€( আবার ) কৃষ্ণ-নামের বাজিয়ে বাশী- 
বেড়াও তুমি জগৎময় ॥ 


রাধাভাব-কান্তি লয়ে ওহে হ্ামরায়! 
ল্মাধুরধ্য আত্বাদিতে এলে কি হেথায় ? 
( আবার ) উদ্ধারিতে পীগী-তাপী- 
“শুদ্ধাভক্তি” শিখাও সবায়। 


“কৃষঃ”--পিতা “কৃষ্--মাতা করিছ প্রচার, 
কুষ্ণ-প্রেমে ভেসে গেল জগৎ সংসার, 
আমি যে তাই আছি বাকী- 

ভাসাও প্রেমে দয়াময় ॥ 





আহা! মরি মরি! কি রূপ-মাধুরী- 

যায় রে গৌরাজগ ! হেলিয়! ছুলিয়া । 
কষ্-নাম-প্রেষে মাতায়ে অবনী- 

ভাবের আবেশে চলিছে নাচিয়া ॥ 
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আ্গানুলন্ষিত মাশতীর নালা 
শোতিছে গলেতে করি দিক্‌ বালা; 
মলয়-হিল্লোলে ছলিছে দোছলে 
লুন্ধ-ত্রমর পড়িছে উড়িয়া । ॥. 
ভাঁলেতে শোভিছে "তিলক" সুন্দর 
রাধা-নাম লেখা! সর্ব্-কলেবর, 
মধুর-অধরে মুক্ু-মধু হানি, 
ভকত-তৃঙ্গ পড়িছে ঢলিয়। ॥ 
জীব-হঃখ দেখি গোলোকের হরি- 
নেমেছে ভূলোকে ভক্তরূপ ধরি, 
রাঁগ-মার্গে ভক্তি” করির! প্রচার- 
ব্রজ-রস দান করিছে মাতিয়! ॥ 


কাঙ্গাল “পঞ্চানন” লইয়ে শরণ- 

যাচে তব কৃপা ওহে নারায়ণ ! 

তুমি বিন তার না আছে আশ্রয়- 
দেখ প্রভু একবার ভাবিয়। ॥ 


আমারে ত্যজি প্রিয় মুখ পাও ঘদি- 

আমারে ভাল-বেসে কেন সহ বেন! ! 
যাই গে! দূরে যাই প্রাণের নিমাই ! 

আমারি তর্বে কেন তোমার এ লাঞ্চনা ? 


তোমারি “স্বতি” বুকে লইয়া! আমি- 
হালিব কাদিব দিবস-যামী ! 
হ*ওন! চঞ্চল ফেল”না আখি-জল ! 
তোমারি সুখ-লাগি আমারি কামন! । 


ূ লুটাইছু চখণ তলে পু 
ষবে হাম পেখনু পুীধাম-সাযে- 
গৌরাজ-চরণ-রেখা সম্দিরে বিজ, 
অবশ হন তন্ছ অভিনব-রসে,। 
জুটাইছ চরণ সনে 1. 


কার্ভন-নুন্দুমাঞজলী ২৯৫ 


শ্রবণ-কুহর-পথে দিল গে! ভরিয়া 
গৌর-নাঁম প্রেম-রস "কাজাল” দেখিয়া, 
“পাগল” করিল “নাম” মরমে পশিকা- 
লুটাইন্থ চরণ-তলে ॥ 
পুলকে নাচিল “দেহ নাম-তরঙ্গে গে! 
কাদিন্ছ “গোরা” 1” বলি' বিরহ-ব্যথাঁয় গো! 
ডাকি “কৃষ্ণ + বলি” লাঁজ-মান সব ভুলি”, 
লুটাইন্ চরণ-তলে। 
কি শুনিন্থ ওগো আমি হৃদয়েরি মাঝে !__ 
«পাপী-তাগী আর ত্বরা উদাসীন সাজে? 
ছচিনু “কৃষ্ণ ! বলি” মাথি” গুরু-পদধূলি- 
লুটাইহু চরণ-তলে। 





হদয়-মন্দিরে মম কে আসিল রে! 
অনাথেরনাথ নিত্যানন্দ মোর- 
এল” কি আধার নাশির়! রে ! 
চাদ-বঞ্ধন তাঁর “অমিয়” ঝরে, 
“ভয় নাই কহ গৌর!” বলে সবারে, 
নাচে রে বান্তুলি+ “গৌর* 'গৌর' বলি”, 
ভূবন তরিল গৌরাঙ্গ-নামেতে রে ! 
হরিদাস-সনে নদীয়া-নগরে- 
কৃ-নাম দেয় প্রতি.ঘরে ঘরে, 
যাকে দেখে তারে হানিয়। বলে, 
“কলি-জীবের তরে এসেছে গৌরাঙ্গ রে”! 
সবার দহিল অভিমান-রাশী, 
কৃষ্ণ-নাম মন্ত্র কর্ণ-মুলে পশি”, 
খোল-করতালে সবাই মাতিল, 
কৃষ্ণ-নাম-প্রেমে সব যে ভুলিল রে॥ 





“মরণ আমার হবে গো! সথ। ! 
সে কথা যে ভুলে বাই। 
তাই দিবানিশি মায়া-মোহ আদি+- 
আমারে ত্িরে সদাই ॥ 


অহচ্কারে নত থাকি সদা আঁষি” 
খর! দেখি “সরা” ওগো! অন্তধ্যামি | 
আপনারে ঘ্বেবি বখা তথ ফিরি, 
দীন-ছুঃখী-পানে কভু নাহি চাই ॥ 
ধনী ব! নির্ধলী না করি” বিচার- 
মহাকাল সবে করিছে সংহার, 
আখি-অন্ধ আমি তবু নির্রিিকার ! 
ভেবে নাহি দেখি কিসে তোমায় পাই 





অবধৃত-বেশে স্থমধুর হেসে- 

কে গো ঘোগি-বর জগত মাতাও ! 
মুখেতে সদাই “কানাইয়া” বোল- 

নামের আবেশে নেচে চলে যাও ॥ 
রাঙা ও চরণে নূপুর বন্কার-_ 

বলে,_-প্পাপী তোর ভন্ম নাহি আর, 
এসেছে কানাই এসেছে বলাই, 

নাম-ভিক্ষা! দিয়ে কিনিয়া! লও ॥” 
“প্রেমেরি কাঙ্গাল ছুট ভাই তারা- 

ধরেছে শিরেতে প্রেমেরি পসর! । 
প্রেমেরি কারণ হেথা আগমন, 

“হয়ে কৃষ্ হরে” রসনায় গাঁও ॥৮ 
চিনেছি চিনেছি আমি যে তোমায়- 

তুমি মোর এভু-_নিত্যানন্দ রায় | 
বহছু-ধুগ পরে অবনী-উপরে, 

তারিতে পাতকী “গোরা” বিলাও ॥ 


কেন নিঠুর কাল! দিলি বিষম-জাল! ! 
ঘয়া-নায়া গেলি কি ভূলে! 
আখি মোর ছল ছল পরাণ চঞ্চল- 
দিবানিশি হিয়া যে জলে ॥ 
দিলে বাথ! কেহ মোরে তোর দিকে চাই, 
তুই বদি দ্বিস্‌ ব্যথা কোথ! ব! গ্লাড়াই, 
বুঝিঘ্া বরম-কথা! নে কোলে তুলে ॥ 





কীর্তন-কুন্গমাঞ্জলি ইন 


ওহে শুক-শারী ! এল” বিভাবরী, 


গাঁও অভিসার-্গান। 

বাজায়ে বাশরী- নিকুঞ্জ-বিহারী, 
আকুল করিবে প্রাণ ॥ 

সংসার-অনলে- হিয্বা মোর জলে, 
ধৈরয ধরিতে নারি। 

যাব” বধুতপাশে- যোগিনীর বেশে, 


দেখি বাঁচি কি বামরি॥ 


পুছিব তাহারে” “কেন গো আমারে- 
ত্যজি কর দূরে বাস। 

তোমারি লাগিয়া ছেড়েছি যে আমি- 
সব গুহ-স্থখ-আশ ॥৮ 

“ছিল যদি মনে- আমার পরাণে- 
বজর হানিবে হেন। 

তবে ওগো প্রিয় ! কয়ে কত কথা- 
ভুলালে আমারে কেন ॥” 


গাথিয়া রেখেছি অশ্রু-পুস্পহার- 
পরাব বধুর গলে। 

কন বা ন্ঠির দেখিব সে কালা 
যদিও চরণে দলে ॥ 


পহা নাথ 1” বলিয়া আ্কাদিয়! কাদিয়।- 
চরণ হু'খানি তার । 

ধোয়াইৰ আমি- তিনি মোর স্বামী, 
নাহি জানি আনে আর ॥ 


তার সুথে স্থুখ, তার দুঃখে হুখ, 
ধর তান শুক-শারী ! 

জীবনে মরণে- সে মোর দয়িত, 
এল” অই বিভাবরী ! 





ওগে! সীতানাথ ! জগতের নাথ! 

“চাহ মোর পানে হইয়ে সদয়। 
আঁখি ছটা মোর যাতনা-বিভোর, 

তোমারি চরণ আমারি আশ্রয় ॥ 


২৯৮ 


শ্বিতব্ঘতেকেল দান 


মহাবিধ্। তুমি বিশ্বেক্ি কারণ- 
আনিলে শ্রীকষ্ে করি আকর্ষণ, 
এস” পুনরায় তাপিত-ধরার, 

ডাকি হে কাতরে দাও পদাশ্রয় ॥ 
বৈষ্ণবের গুরু কৃষ্ণলোঁকে বাস, 
যেতে তব পাশ সদা মোর আঁশ, 
বাঞ্ছিত-পুরক ! চিত্ত যেন মোর- 
রাধা-কষ্স্দাচ্তে মত সদা রয়॥ 
কাম ক্রোধ আদি অরাতি-নিকর- 
করিছে আমায় জর জর জর, 
মহাযষোগী তুমি ওগো মহেশ্বর ! 
ভক্তি-যোগ-দান কর দয়াময় ॥ 





কোটী কোটা চন্দ্র জিনিয়া কে তুমি- 


ধরণী ভাসাও রূপেরি ছটাক্স। 


দিবানিশি সুখে “হরে কৃষ্ণ হরে !” 


জীবেরি লাগিয়া জীর্ণ-শীর্ণ-কায় ॥ 


পতিত-পাবনী স্ুরধুনী-ভীরে- 
পতিতপাবন বহু-যুগ-পরে, 

মেখে রাই-রূপ ধরি” অপন্গপ- 

এলে কি ভূলোকে ওহে হ্যামরায় ॥ 
অনাহারে তব গেছে কত দিন, 
অনিড্রায় আখি হকেছে মলিন, 
পতিতেরি লাগি ভূমি-শধ্যা তব, 

না! পারি হেরিতে বুক ফেটে যায় ॥ 
“কষ 1” বলি” যবে কর গো ক্রন্দন- 
লোম-কুপে রক্ত হয় নিমিন, 
কুষ্দাকৃতি হয়ে লুটাও ধরণী, 
আখি-বারি ছুটে পিচকারী প্রায় ॥ 
ইচ্ছ| যদ্দি কর দেব-বিশ্বস্তর ! 

না রছে পাতকী অবনী-ভিতর, 
যাটচিছে কাঁতরে দাস “পথ্শনন”,. 
“তার ভার তার তার” গো সবাক ॥ 


ক্ষীর্ন-নুল্মা্জান্নি ২৯৯ 
কে রে প্র “গৌর” ব'লে “পাগল” হয়ে নেচে যায় । 
জীবের তরে এমন ক'রে উদ্াস্‌ প্রাণে শুন্ত গায় ॥ 

যায় রে বুঝি পাগলা নিতাই- 
নাম-প্রেমে মেতে বে ভাই, 
দে যে মোদের ত্রজের বলাই- 
(তাই) এসেছে এই নদীয়া । 
€ তার ) গলে দোলে নামেরমালা- 
চারিদিক করি উজলা, 
(আবার ) নামের বাশী দিবাঁনিশি- 
বাজিয়ে বেড়ায় বথায় তথায় ॥ 
এমন ক”রে কবে কে রে- 
সেধে সেধে আখি-নীরে- 
ভক্তি-ধন বিলিয়েছে রে- 
চরণ ধরে প্র্রেমে সবাস্স ॥ 
পাপের বোঝা নিজে নিয়ে- 
বিনিময়ে কেন! হু-য়ে- 
কৃষ্ণ-ধন এনে দিয়্ে- 
দিয়েছে ধরা কে এই ধরায় । 
অধম “পঞ্চানন” বলেঃ 
“রাখ” নিতাই পদ-তলে, 
যদি তব কপা মিলে- 
€ তবে) পরিত্রাণের হবে উপাক্স” ॥ 


এই ব'লে ( চরণ- ১» রেখা রাঁজে,_ 
বুন্দাবন-মাঝে এই বলে চরণ-রেখা রাজে,__- 
“এস ! এস ! এস ! ছাড়ি গৃহ এস ! 
থেক”না সংসারে মজে ॥ 
আমি যে নিতাই আয় না সবাই- 
নিয়ে বাঁ” সেথা কোন” ভক্ক নাই, 
একবার “গৌরহরি” বলে আন্ন তোর! চঃলে- 
্‌ দীন-হীন কাঙ্গাল-সাজে ॥ 
মায়া-মোহ-রসে উন্মত্ত হ”ইয়ে- 
ক্ুষ্ণ-ধন কেন যাস্‌ পাঁশরিয়ে, 
( এবার ) ভক্তরূপ ধরি” এসেছে শ্াহরি- 
(তোরা ) ছুটে আয় ন+দের মাঝে ॥” 





কতই বাসনা ছিল মোর প্রাণে- 
মিটিগ না প্রভু জীবনে আমার । 
কাদিতে কাদিতে জনম যে গেল- 
ক্ষমা কর মোরে জগত-আধার ॥ 


প্রেমের মুর্তি ওহে বিশ্বস্তর ! 
প্রেম-বরিষণ কর নিরম্তর, 

“দাউ, “দাউ? হিয়া জলিছে আমান- 
তুমি বিন! ছুঃখ কে বুঝিবে আর ॥ 


বড় সাধ মনে পৃজিব চরণ- 
ক”র' না বঞ্চিত পতিত-পাবন, 
সাধন-ভজন-জ্ঞান-হীন আমি- 
নিজ-গুণে কর ভব-সিদ্ধ পার ॥ 


অন্তর হ'তে ডেকে মোরে, উদ্দাদ্‌ কে যে করে! 
অন্ধকারে অশ্রধারে ভাসি আমি কার তরে ॥ 


হ্যামল-মাঠে তটে বাটে যেথা আমি যাই- 
কার মহিমা বিশ্বভরা! দেখিবারে পাই, 
পাখীর ডাকে চ*ম্কে উঠি- 
ভাবি এনা” মোর বধুটী, 
মুখ ফিরিয়ে দেখি সে গো আসে নাই ষে কুটীরে ॥ 


ধানের খেতে ঢেউ থেলে যায় আহা মরি মরি! 
ফুলের পরাগ মেখে গায়ে উড়ে ভ্রমর-ভ্রমরী ! 
মন্দ-মৃছ দক্ষিণ-বায়ে- 
ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে, 
কেমন ক'রে প্রেমিক-বধু রয় যে ভুলে আমারে, ॥ 


জ্যোছনা ববে নীল-গগনে উঠে অসীম ছেক্সে” * 
মনে হয় যে হাস্ছে বধু আমার পানে চেয়ে, 
ব্যথার মাঝে শাস্তি দিক্সে- 
নিমেষে সে বায় লুকিয়ে, 
একলাটী ষে বসে বসে কাদি আমি তার তরে 


সর্ভন-কুন্ুমাঞ্জলি ৩০৯ 
আর কত কাল রইব' বসে গাঁথি সাধের মালা, 
ফুলগুলি সব পস্ড়ছে ঝরে হয়ে যে উতলা, 

এস বধু সয়না ষে আর" 

পরাণে কি বাজেন! তোমার ? 
দেখা দেও হে কালে আমার হৃদয় আলো! ক'রে॥ 





( আমার ) প্রাণসখ হারিয়ে গেছে- 
এই স্থুরধুনীর কুলে। 
সে যে পাগল-পার! দিশেহারা- 
করত” মোরে, কষ বোলে ॥ 
সে যে মজিয়েছে আমার়- 
হদয়-মাঝে সে শুর বাজে- 
দেখ। নাহি দেয়, 
দাও গো বলে সুরধুনী! 
দেখা দিতে “কাঙাল” ব'লে ॥ 


ভাঁগিরথি মা গো! আমার ! 
পরাঁণে কি বাজেনা৷ তোমার? 
সন্তান তব “গৌর! ঝলে- 
সদাই তালে শয়ণ-গলে ॥ 


এসেছে কষ্চ-নামের ভরণী- 

পারে যাবি কেরে ভাই আয় রে আঁর, 
বেলা গেল বয়ে আধার এল" ছেয়ে- 

ত্বর। করি তোর! উঠে পড়, নায়। 


চারিদিক গেছে নামেতে ভরিয়া 
নাচিছে বিশ্ব “বিহবল+ হইয়া, 
আকাশ বাতাস বৃক্ষ লতা! পাতা- 
নামের পরাগ মেখেছে গায়। 


গৌর-নিতাই এ ভাকিছে সবাম- 
পাগী তাগী তোরা আয় ছুটে আর ! 
ব্যাকুল হইয়ে “হা! নিতাই 1 বলিম়ে- 
পড়, তোর! গিয়ে নিতায়েরি পায়। 


ব্িততত্ষের দান 


গর্জিছে সিন্ধু নাহি কোন ভর্- 
“গৌর 1 “গৌর ! বলি এগিয়ে পড়, 
ঢেউগুলি সব শুনি গৌর-রব- 

মিশিবে চিরতরে সিন্ধুর গায়। 


“কষ 1” “কৃষ্ণ 1 বলি সবে কাদ' বার বার। 
“গৌর” এনেছে নাম বেদান্তের সার ॥ 
আময়া যেমনি পতিত সে যে তেমনি প্রতু- 
সবাইকে দেয় কোল কষ্ট নহে কভু, 
এমন দয়াল প্রভু নাহি দেখি আর ॥ 


কুতর্ক ছাড়িয়া সবে নিষ্ঠ॥। কর তায়, 
“গৌর-নিতাই, বল ভাই বেলা যে যায় 
ংকল্প আছে যে নামে সবার উদ্ধার ॥ 


নিয়ে নিতায়ের নাম কর তায় আকর্ষণ, 
“গৌর 1 “গৌর 1” বলি” পরে কর অশ্র-বিসর্জন, 
অপরাধ হ”য়ে শুন্য লহ '্রষ্চ-নাম এবার। 
কষ্ণ-প্রেম নাহি পেল” ভাগ্যহীন পঞ্চানন,” 


ভক্তিহীন বলি যাচে নিতায়ের শ্ীচরণ, 
কর কপা হে নিতাই বুক প্রেম-অশ্রুধার ॥ 





অই বাণী বাজে ঘ্িকুঞ্জেরি মাঝে- 

যমুনা বহে উজান। 
বিহগের কুল হ”ইয়ে আকুল- 

ভুলিল তা'দেরি তান ॥ 


মযুরর চাহিল ময়ূরীর পানে- 
ওপারের গান শুনিয়া শ্রবণে, 
হরিণ ছুটিল হরিণীর লাগি- 
শুনাবে বলিয়া শ্তামেরি গান ॥ 


কোকিল-কোকিল৷ হুইল পাগ্ল, 
পিয়াস ভুলিল চাতকেরি দল, 
বিশ্লহিণী ভুলে নিজ প্রিরতমে- 
প্রক্কতি লিঙ্গ নৃতন-প্রাণ ॥ 





র্তন-্মাজলি ৩৯৯ 
চারি দিকে নানাকুন্থম কুটিল, 
মধু-লোত্ে অলি আসিয়া জুটিল, 
নাশিল সবার মান-অভিমাঁন, 
যোগি-ধাধি-মুনির ভাঙ্গিল ধ্যান ॥ 


ব্রজবামীগণ কাদে অবিরল, 
সিকত হইল ব্রজ-ভূমিতল, 
“কোথা কৃষ্ণ!” বলি” সবাই ধাইল- 
খু'জিতে গ্রাণের বাশরী-বয়ান ॥ 





আশা! যদি মোর ন! মিটিল প্রভু- 
আশ বুকে কেন দিলে সারাৎসার? 
আমার আমি” তুমি তোমারি ত” আঁমি- 
প্রকৃতি” “ইন্দ্রিয় সবই যে তোমার ॥ 


কোথা হ'তে আমি এসেছি কোথায়- 

কোখ। যেতে হবে জান' শ্যামরায়, 

জানাবে কি মোরে ওহে দয়াময় ! 
বিতরি বক্ষণ1 জগত-আধার ॥ 


দিয়ে গো তুমি পঞ্চভূত-বিকার- 
অভিনব-দেহ গড়িলে আমার, 
কৃপা করি তাছে মম-সনে প্রতু- 

প্রবেশিলে তুমি নাঁশিতে সংস্কার ॥ 


সংসাঁর-অনলে দহি" বার বার- 

হয়েছি যে আমি অস্থি-চণ্ম-সার, 

ডাকিব কেমনে ওছে নির্বিকার ! 
সবিশেষ-রূপে ঘুচাঁও আধার ॥ 





(হরি!) কেন দিলে মোরে মানব-জনন- 
যদি না ভজিল মন তব শ্রীচরণ। 


লতিয়া জনম দেখিনু সংসার- 

প্রকাতি ভাঁসিছে নিয়ে রত্বতার- 
তাহার মাঝারে তুমি নির্বিকার, 
বঙ্গ-রূপে মোর হব্িলে যে মন। 


ছিহ্যেতককের লক্ষ 


খ্নাখ্মীয়-ত্বজন দিলে কত তুখি- 
কেহ কার? নয় জেনেছি যে আমি, 
বিগদ-সাগযে হে হাদর-স্বানী ! 

ভূমি যে কাণগারী শ্রীরাধারহণ ৷ 


চৌরাপী-লঙ্গ"“যোনি করিয়া ভ্রমণ* 
মিগিল হুষ্রন্ত এ নর-জীবন, 
জানিতে তোমায় শাস্তি লিখন, 
হ'লোন! যে জানা কি করি এখন। 


লইন্থ শরণ দীন-দয়াময়- 

ধা কর হে নাথ, অনাথ-আশ্রয় ! 
ডাকি হে কাতরে দাও পদাশ্রয়- 
পতিতের়ে তুমি পতিতপাঁবন ॥ 


( আমি) মরমে মরিয়া আছি বে দয়িত ! 
ফিরে কি গো তুমি আসিবে ন।। 
হৃদন্ব-কুঞ্জে অলি-কুল আসি”- 
গুঞ্জন কি আর করিবে না ॥ 


শূণ্য আজি মোর আসন-খানি, 
বেদনায় ভর! নীরব-বাণী, 
সান্বন৷ দিতে নাহি কেহ আর- 

আছে শুধু তব স্থতি-কণ! ॥ 


(হে) প্রাণবল্পভ শ্ীগৌরস্থন্দর ! 
কত কাল আর দহিবে অন্তর ! 
দিয়ে দরশন নদীয়া-নাগর- 
ঘুচাও এ-ঘোর-যন্ত্রণা ॥ 





আমি বুন্দাবনে কবে বা বাব । 
কবে বৃন্দাবনে বনে বনে “কষ !” বলে সদা কাদিব । 


কবে নাধুকরী ক'রে ব্রজেয় ঘরে ঘরে” 

ফিরিব আমি ভজন-্কুটীরে, 

কবে নিবেদিয়! “অন্ন শ্যামস্ন্দরে- 
প্রসাদ-গ্রহণ করিব ॥ 


খিক 


বনি -ুন্গহণগাা লি 
কবে বমুনার জলে কক্গিহা জান" 
শীতল হইবে দগ্ধ-হন-প্রাণ, 
কবে ব্রজ-কজে আমি দিব গ' 
কষ্-প্রে 


কবে কালিদহের কুলে দি 

দেখিব” “কালীয়” কৃষ্ণ, 

কবে অষ্টসর্থী মিলি” ' 
গিনি 


কবে র্বাধাকুণ্ড-তটে 

আনন্দে মাতিব হরি 

কবে শ্যামকুণ্ডে আঁ 
জী 


কবে দেখিব বমুনা বাঁ 

শুনিয়া মোহুন-মুরলীর 

কবে বংলী-নিনাদে গিরি 
গলিছে 


কবে কেশীদ্বাটে আমি করি 
দেখিব কেশীকে হইতে নিধন, 
কবে বংশীবটমুলে বাশরীবয়়ানে- 
রাস-নৃত্যে রত দেখিব ॥ 


কবে ধীর-সমীরে বমুনারি তীরে- 

“াধাককষ্৮ত আসি” দেখা শিব মোরে, 

কবে প্র্রেম-নেত্র লভি+ ন্দিশ্বময় 'আমি- 
প্রাণকষে মম হেবিব ॥ 


গৌর মম কর্ণধার, নিত্যনন্দ প্রাণ, 
যাদের সুরে ন'দেপুরে ডেকেছিল বান। 
হামল-বনের হ্ামল-ছাক়ে- 
শ্যামল বিহগ বসি- 
গাহে কত গান মজাইয়ে প্রাণ, 
আখি-নীরে আমি ভাসি; 
অতীতের স্মৃতি জাগে মোর প্রাণে, 
ভেলে যাই কোথা কেহ নাহি জানে, 
নদীয়ার গান পশে যবে কাণে- 
লতি যে গো আমি নৃতন-পরাণ। 


(তাই) 





বুলি, 
স্‌ রে তুই- 
(না আষায় ত্য ক্ষরে।॥ 
এ সংসারে" 
বল্বি “হয়ে” 
ন গিয়ে তলে 
ভুষালি রে অকুল-পাথারে ॥ 
€শান্‌ রে ও মন! নীবব হয়ে 
ডাক্‌ছে-কানাই, চতুর-নেয়ে, 
সে বে বাজিয়ে বাশী দিবানিশি- 
“পাগল” করে আমারে ॥ 


ধর্‌ রে গুরুর চরণ ক'সে- 
শমন যাবে দূবে ভ্রাসে, 
“কষ 1 ঝলে যা রে চ'লে- 
যেথায় বাণী ডাকছে তোরে ॥ 
ভেবে দেখ রে কেউ কার' নয়, 
মুদূলে আখি কোথায় কে রয়! 
থাকতে লময় ডাক রসময়- 
নইলে পড়.বি বিষম ক্ষেয়ে। 
কাঙ্গাল “পঞ্চানন” বলে,--. 
"রেখ গৌর | চরণ-তলে, 
নইলে আমি কেমন ক'রে- 
ফিরে বাধ নিজ-খুয়ে। 





( বন্ুনে ও যসুনে 1) টার 
কেমন ক'রে কাটাস্‌, রে “কলি, শ্তাম-বিহনে ! 
দেখে তোর প্র নীলবারি- 
মনে পড়ে বংশীধারী, 
কত খেলা খেল্ত' সে যে ন্ুযধুর তোর পুলিনে। 
তীরে আসি” কাল-শশী- 
সন্ধ্যা-সমীরণে বসি”, রি 
“য় রাধে ! জীরাধে !* ব'লে বাজাত' বাশী আপন-মনে । 
বশীর মোহন-তানে, 
উজানে বেতে বমুনে ! 
- গৌপ-গোপী অবাক্‌ হ'য়ে রইত, চেয়ে এক-নয়নে । 
কখন বা জলকেলি- 
... কণ্র্ত” মোর. বনদালী, 
'সখা-সখী. সবি শিলি+ ত্েসে.রেত+ পরেম“হুফানে। | 
| ীানেতে যারা যেত"- 
রর চান পার কারে দিত ্‌ ্ 





